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হজমের ব্যতিক্রম হইলে পাকস্থলীকে বেশী কা 
করান উচিত নহে। যাহাতে পাকস্থলী কিছু বিশ্র 
পায় সেরূপ কার্য্য করা উচিত । ভায়াপেপ সিন ঠে 
কাৰ্য্যই করিবে। পাকস্থলীর কার্য কতক পরিমা 
ডায়াপেপ সিন বহন করিবে এবং খাদ্যের সারা 
লইয়া শরীরে বল আনিবে। শরীরে বল আসিলে 
পাকস্থলীও বললাভ করিবে ও তখন খাদ্য হহ 
করা আর তাহার পক্ষে কষ্টসাধ্য হইবে ন 
ডায়পেপসিন ঠিক ওধধ- নহে, দুর্বল পাকস্থল 
একটা প্রধান সহায়মাত্র। 


ইউনিয়ন ঢা? 
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CORY 
উপরের আলেখ্যটি সকাল বে: 
রাপিণী ভৈরবীর রূপায়ণ। তৈর 









খতুচক্রের বিচিত্র বর্ণ-সমারোহই শুধু নয়, দিন- 
যামিনীর প্রতিটি প্রহরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্থর 
সংযোজ্ঞনা ভারতীয় সঙ্গীতের একটি চিরাচরিত 
বৈশ্িষ্ট্য। বিশেষ বিশেষ সময়ে বা পরিবেশে 
মানুষ ভার হর্য-সুখ, হুখে-বেদনা বাগ-রাগিণীর টি শু 
মাধব প্রকাশ করেছে। ই 
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শিল্পী রাগ রাগিণীর নানা মৃতিতে রূপায়িত উৎকণ্াই বুঝি সুরের অ 
করছে হয়ে উঠেছে। কিন্ত এই আর 
বেদনা যতই থাক্‌ চঞ্চলত! 
পুনমিলনের সুনিশ্চিত সম্ভাবনায় 
পুর একটি ভাবগন্ভীর পরিবেশ 
বরেছে। 





সঙ্গীতের মতোই চায়ের রসধারায় অনেকে পেয়েছে প্রেরণার 
উৎস। কিন্তু চায়ের রস-গ্রহণে দিনক্ষণের বাধা নিষেধ নেই। 
যে-কোন সময়ে, যেকোন পরিবেশে চা মানুষকে আনন দেয়, 
লক্ষ দেয়, দেয় নব নব প্রেরণা ৷ 
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ৰ গ্রহণ করিয়া | 

,| নিজের ও পরিবারবর্গের ভবিষ্যতের সংস্থান করুন 
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২১,৬০১০*০২ টাকার উপর 


আর্য স্থা ন 
ইর্মিএরেখ কোন্গানী লিমিটে 


১৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা ৮১৩. 
: ভরীস্বয়েশচজ্জ রায়, এম ৩, বি-এল, 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর | 
শাখা ও অন্যান্য অফিসসমূহ £--বোম্বাই, মান্াজ্জ, 
মিরাট, পাটনা, বন্ধমান, লক্ষ্ৌ এলাহাবাদ, কটক, 
আসাম জলপাইগুড়ি ইত্যাদি । 


1 হিত্উঞ্াল চাঙ. 


সত্যোন্দ কুমার বস 

‘এই বই খানিতে চীন! পরিব্রাদক হিউএন চাঙের 
ভারত-ভ্রমণ-কথ! বর্ণিত: হুইয়াছে। 'এ কাহিনী যেমন | 
উত্তেজনাপূর্ণ, যেমন £ চিত্তাকর্ষক তেমনি শিক্ষাপ্রদ।...... ভিভিটি ওত্ৰল 3 গুতা 
প্রাচীন ভারতকে জানিবার ও চিনিবার পক্ষে প্রামান্ত আরলোলা, ছারপোকা, অনা, 
গ্রন্থ । ইহাতে বছচিত্র ও মানচিত্র আছে” -_যুগাস্তর মাছি প্রভৃতির নির্ঘাত প্রাণ-ঘাঁতক 

লেখক মূল্যবান গ্রন্থ অবলম্বন ক'রে সুন্দর ও সহজ ভাষায় 
এই জীবন কাহিনী রচনা করেছেন। এই রচনার মধ্যে 
বছ তথ্যের সাহায্যে, চিত্রের সাহায্যে যতদুর সম্ভব এতিহাসিক 
প্রমাণগুলিকে নিতৃলি করবার যেমন সত্ব প্রচেষ্টা রয়েছে, 
তেমনি রয়েছে ঘটনাকে গল্পচ্ছলে বিবৃত করার অন্তুত 
কৌশল, _-বস্থমতী 

‘এই পুন্তকখান! পড়িয়া মনে হইল ইতিহাস কত 
রোমাঞ্চকর, সত্য কত চমকপ্রদ 1, উদ্বোধন 

'পুস্তকধানি যেমন তথ্যবছল, তেমনই উপন্তাঁসের স্তায় 
চিত্তাকর্ষক 1, শিক্ষক 
মুল্য ২০০ বোর্ড বাধাই ৩. ূ 
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পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের ঘাতক ( গ্রাজুয়েট ) ও শিক্ষক নিবচন- 


ক্ষেত্রের ১৯৫৩ খুষ্টাব্দের নিবণচক-তালিকা! প্রণয়ন 
১৯৫৩ শ্রষ্টান্দের অন্ত পরিষৎ-নির্বাচনক্ষেত্র সমূহের নির্বাচক-তালিকা প্রস্তুত করিবার সময় আসিয়াছে। অতএব | 
পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের নিয়লিখিত স্নাতক ( গ্র্যাজুয়েট ) ও শিক্ষক নির্বাচনক্ষেত্রের নির্বাচনিক নিবন্ধন আধিকারিকগণ 
( ইলেকশন রেজিট্রেশন অফিদারগণ) ১৯৫৩ স্রীষ্টান্বের নির্বাচক-তালিকাঁ প্রণয়ন শুরু করিবেন £-_ 
নির্বাচন-ক্ষেত্রের নির্বাচন: ক্ষেত্রের ব্যাণ্ডি জাতক নির্বাচনিক-নিবন্কন 
নাম (গ্র্যাজুয়েট নিবচনক্ষেত্র ) অধিকারিক ও 
ফোর্ট উইলিয়ম এসপ্লানেড এবং ক্লাইভ রো-এর দ্রক্ষিণ ধাবের ভাহার অফিস 





. কলিকাতা াতক * 

( গ্র্যাজুয়েট ) উত্তয়দিক ও সরা রোড হইতে নদীতীর পর্বস্ত: হেষ্টিংশ অঞ্চলের প্রেসিডেন্দী বিভাগের 
অংশসমেত ১৯২৩ খ্ৰীষ্টাব্দের কলিকাতা পৌরমংঘ ( মিউনিসিপাল) তুক্তিপতি (কমিশনার ) |! 
আইনের ৩ (১১) ধারায় বর্ণিত কলিকাতা ১১, নেতাজী সুভাষ | 

| . - রোড, কলিকাতা 
পশ্চিমবঙ্গত উত্তর ২৪ পরগণ| জেলা বাদ দিয়া প্রেসিডেন্দী 
আতক (গ্র্যাজুয়েট ) ' প্রেসিডেন্সী বিভাগ . বিভাগের তৃক্ষিপতি 
(কমিশনার) জলপাইগুড়ি 


পশ্চিমবজ দক্ষিণ [ কলিকাতা স্নাতক (গ্র্যাজুয়েট ); নির্বাচন-ক্ষেত্রের অস্ততৃ'্তি বর্ধমান বিভাগের 
স্নাতক ( গ্র্যান্ভুয়েট ) স্থান বাদ দিয়! ] ২৪ পরগণা এবং হুগলী ও হাওড়া জেলা ভূক্িপতি (কমিশনার) 


পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, ও বধমান জেলা রঃ 
সাতক (গ্র্যাজুয়েট ) রর 
শিক্ষক নিবচন-ক্ষেত্র . 
কলিকাতা (শিক্ষক) ফোর্ট উইলিয়ম এসপ্লানেড এবং ক্লাইভ রো-এর দক্ষিণ ধারের প্রেসিভেন্দী বিভাগের 
উত্তর দিক ও ষ্ট্যাও রোড হইতে নদীতীর পর্য্যন্ত হেট্টিংদ অংশ তৃুক্তিপতি (কমিশনার ) 
সমেত ১৯২৩ ্রীষ্টাব্ধের কলিকাতা পৌরসংঘ ( মিউনিসিপ্যাল) ১১, নেতাজী স্থভাষ 
আইনের ৩ (১১)ধারায় বর্ণিত কলিকাতা রোড, কলিকাতা 
প্রেসিডেন্দী বিভাগ [কলিকাতা (শিক্ষক) নিবচনক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত স্থান ও 


দক্ষিণ (শিক্ষক ) বাদ দিয়া ] ২৪ পরগণা এবং নদীয়া ও মর্শিদাবাদ জেলা 
* প্রেসিভেন্দী বিভাগ মালদহ, পশ্চিম, দিনাজপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি প্রেসিভেন্দী বিভাগের 


উত্তর (শিক্ষক) ও দাজিসিং জেলা তক্তিপতি (কমিশনার) 
| জলপাইগুড়ি 

বধমান বিভাগ বর্ধমান বিভাগ বর্ধমান বিভাগের - 

(শিক্ষক) ৷ | ভূক্তিপতি ( কমিশনার ' 


চূড়া 
কোন সাতক (গ্র্যাজুয়েট ) নিবর্চনক্ষেত্রের বেলা যে-কেহ ১৯৫৩ খ্রষ্টান্দের ১লা এপ্রিল উক্ত নির্বাচনক্ষেত্রে 
“সাধারণতঃ নিবান করিতেন” ( অর্থাৎ, এ তারিখে এঁনিবাচনক্ষেচত্র হয় সাধারণতঃ নিবাঁদ করিতেন অথবা কোন 
বসতবাড়ির মালিক বা অধিকারী ছিলেন) এবং ধিনি উল্লিখিত তারিখের অব্যবহিত পুর্ববর্তা অন্ততঃ তিন বৎসরকাল 
যাবৎ ভারতের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্মাতক ( গ্র্যাজুয়েট ) বা এরূপ ন্বাতকের তুল্য, বলিয়া ঘোষিত কোন যোগ্যতার 
অধিকারী আছেন তাহারই এ নিবণচনক্ষেত্রের নিরধ চক তালিকার অস্তভূক্ত হইবার অধিকার থাকিবে। 


7 হলি লিক্গক নির্বালক্ষেজের লা যেকেহ ১৪৫৩ বৃষ্টাবেব ১লা এপ্রিল উক্ত নি্বাচনক্ষেজে “লাধারণতঃ 
নিবাস করিতেন” (অর্থাৎ এ তারিখে এ নির্বাচনক্ষেত্রে হয় সাধারণতঃ নিবাস করিতেন অথবা কোন বসতবাড়ির 
মালিক বা অধিকারী ছিলেন ) এবং বে-কেহ ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৫৩ খ্রষ্টাব্দের ৩১শে মার্চের মধ্যে 
মোট তিন বৎসর কাল রাজ্য সরকার কর্তৃক ইতোমধ্যে নিদেশিত পশ্চিম্বজের বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান সমূহের 
কোনটিতে অধ্যাপনাকার্ধে নিযুক্ত ছিলেন তাহারই এ নির্বাচন-ক্ষেত্রের নির্বাচক-তালিকায় অস্ততুক্ত- হইবার 
অধিকার থাকিবে। 

যে ব্যক্তি ভারতের নাগরিক নহেন অথব| বিকৃত-চিত্ত অথবা নির্বাচন সংক্রান্ত কোন বিধিমতে যাহাকে 
আপাততঃ ভোটদানের অযোগ্য করা হইয়াছে এ-রূপ ব্যক্তি নির্বাচক তালিকাভূক্ত হইতে পারিবেন না। | 

যিনি ভারতের নাগরিক এবং ধীহার উক্তরূপ কোন অযোগ্যতা নাই সে-রূপ ব্যক্তির নাম যদি ইতিপূর্বেই 
কোন স্নাতক (গ্র্যাজুয়েট ) বা! শিক্ষক নির্বাচনক্ষেত্রের নির্বাচক তালিকাভূক্ত না হইয়া থাকে এবং বদি তীহার উক্ত 
তালিকাভুক্ত হইবার ইচ্ছা থাকে, তবে তাহাকে প্রয়োজনীয় প্রমাণাদিসহ "নং ফরমে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনক্ষেত্রের নির্বাচনিক- 
নিবন্ধন আধিকারিকের নিকট আবেদন করিতে হইবে। ৭নং ফরমে আবেদন ১৯৫৩ স্রষ্টার ১লা জুন হইতে করা 
যাইবে। এ আবেদন ১৯৫৩ ধৃষ্টাবে ২৩শে জুন বা তৎপূর্বে নির্বাচনিক-নিবন্ধন আধিকারিকের নিকট পৌছান 
চাই। নির্বাচনিক-নিব্দ্ধন আধিকারিকদের অফিসে, কলিকাতায় এবং সকল রাইটার্স“ বিজ্ডিং-এ মুখ্য নির্বাচনিক-নিবন্ধন 
আধিকারিকের আফিসে জেল! ও মহকুমা-শাসকের অফিসে ৭নং ফরমের নকল পাওয়া যাইবে। 

সশঙ্স বাহিলীভূত্ত ব্যক্তিদের ২মং ফরমে আবেদন 

সশম্্র বাহিনীতুক্ত ভোটারের বেলা, পরিষৎ-নিবাচনক্ষেত্রের এবং বিধানসভা ও সংসদের সকল নিবচনক্ষেত্রের 
জন্য ২নং ফরমে আবেদন পেশ করার সময়ও, মুখ্য নির্বাচনিক-আধিকারিকের '১নং ফরমের নোটিসে, ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দের 
১লা জুন হইতে ২৩শে জুন পর্যন্ত ( উভয় তারিথ শহ ) ধার্য হইয়াছে! 


তত্রাঁজ্িওস্7াক্থিক্জ চত -০ক্কর্্্বডাঃ নীলের অভিনব ঘোবণা 

১। শক্তিকৃত হোমিও ওধধ গতিশীল অমতে (1098) বর্তমান থাকে এবং মানব দেহে দৈস্ুতিক শক্তিতে 
দাযুমণ্ডসীতে তরপ্ের স্থষ্টি করিয়া থাকে। সাধারণ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উহার ক্রিয়া নষ্ট হয় না; কিন্তু সঠিক 
উষধ ব্যতীত অন্ত ও প্রয়োগ করিলে তাহাদের কোনই ক্রিয়া দেখা বায় না। 

২। শক্তিত হোমিও ওষধ অতিশয় সাফল্যের সহিত সংমিশ্রণে প্রয়োগ করিতে পারা বায় এবং আন্ত 
সফলের জন্ত নির্ভর করা যায়। 

৩। প্রয়োজন হইলে হোমিও চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ায় রোগ আরোগ্যের সহায়তার 
অন্ত অথবা রোগীর দুব্বিদহ যন্ত্রণা লাঘব বা আকস্মিক জীবনাশস্কা দূর করণার্থে মূল ওুষধ গুল মাত্রায় ( Physiological 


3০99০) প্রয়োগ করা যাইতে পারে। 
বাহির হইয়াছে_ভা: শঈীলের 
“হোমিও ইনজেকসন ও স্পেসিফিক চিকিৎস! 
বাংলা ( দ্বিতীয় সংস্করণ ) পরিবর্তিত ও পরিবন্ধিত আকারে, দাম ৩ মাত্র, ভাকমাশুল শ্বতগ্্র। 
এই গবেষণা হৌমিওপ্যার্থিরু-শান্তরে এক নবযুগের কুচনা করিয়াছে । বধের সহজতর নির্ধাচন ও চিকিৎসায় 
অধিকতম সাফল্যই ইহার-বিশেষত্ব। এই প্রণালীতে ছুব্বিসহ হ্্রনার ক্রত উপশম এবং অধিক সংখ্যক রোগারোগ্য 
চিকিৎসকের স্থনাম অর্জনে বিশেষ নহায়ক 1. ফাইলেরিয়া, সায়েটাকা, বাত, ভিওভেনাল আলসার, দীহা ও যত বৃদ্ধি 
প্রভৃতি বহু পুরাতন জটাল রোগের চিকিৎসা! খুবই সহজ ও সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে । এক কথায় বলিতে গেলে, এই 
ধুচিকিৎসা প্রণালী রোগীর পক্ষে ভগবানের দান এবং চিকিত্সকের পক্ষে অমুল্য সম্পদ। ডাঃ শীলের “হোমিও ইন্জেকনন 
টি চিকিৎসা” নামক পুস্তকে বিস্তৃত বিবরণ জনা রাইবে। নিম্নে জ্ঞাতব্য_ 


“ ্যামিও বিলাচ এ ফার্থ্নাসিউটিক্যাল ওয়াস ৷ 


নক ১ ৬৬১ শ্ভনাথ পণ্ডিত দ্বীট,,কলিকাতা-_২৫ . 








৮ শিক্ষক-__বিজ্ঞাপন--টজ্যাষ্ট, ১৩৬৪ 








২ সম্পাদক- শ্রীমহীতোষ রায় চৌধুরী 
| সহকারী সম্পাদক- শ্রীন্ুনীল রায় চৌধুরী 








চেয়াে 
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জ্যৈষ্ঠ, $১৩৬০ 





[৯১শ সংখ্যা 


০ স্টক 





 অন্গাদবীয় 


এভারেষ্ট বিজয় | 
অভ্রভেদী দেবাত্মা হিমালয়ের সর্কপ্রধান চূড়া এভারেষ্ট। 
মানুষের নিকট অপরাজেয় বলিয়া এডকাল তাহার গৌরব 
ছিল। মায়যের অপবাঁজেয় শক্তির নিকট তাহার সে গর্ব 
এতদিনে চূর্ণ হইল। ভারতীয় টেনজিং এবং নিউদ্রীল্যগু- 
বাসী হিলারী বিশাল দুরর্ঘনীয় তুষার মরু অতিক্রম করিয়া 
সহস্র বিস্ব বিপদের মধ্য দিয়া পৃথিবীর এই সর্বোচ্চ গিরি 
শিখরে আরোহণ করিয়াছেন! বিংশতি শতাব্দীতে সমগ্র 
মানব জ্বাতির ইতিহাসে ইহা এক অবিস্মরণীয় 
ঘটনা। বৈদিক খধি মাছকে একদিন ‘অমৃতস্ত পুতঃ’ 
বলিয়া সম্বোধন করিঘ্াছিলেন। মান্য সত্য .সভাই 


অনস্ত শক্তি, অনস্ত ্রশ্থধ্য ও অনপ্ত মহিমার আধা 


পরত্রন্ধের মূর্ত প্রকাশ । পৃথিবীর কোনও প্রতিকূল শক্তিই 
যে তাহার স্তয়যাত্রার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারে না 
এভাতেষ্ট বিজয়ীর! নৃতন করিয়া আবার তাহা প্রাণ 
করিলেন। সমস্ত মানুষের পক্ষ হইতে এই দুই মহাবীয়কে 
আমর! অভিনন্দন ও অভিবাদন জানাইতেছি। ধন্তা 
টেনজিং, ধন্য হিলাৱী এবং ধন্ তাহাদের নেতা কর্ণেল হাণ্ট ! 
পরীক্ষার পাশ ফেল সমস্তা 

বিশ্ববিস্ঠালয়ের আই-এ, আই-এস-নি পরীক্ষার ফলাফল 
অস্তান্ত বংসৱের মত এবারও ছাত্র ও অভিভাবক মহলে 


গভীর বিক্ষোভের স্যান্ট করিয়াছে। শুনা যাইতেছে বি-এ 
ও বি-এস-সি পরীক্ষার ফলও অনুরূপ নৈরাশ্তজনক হইবে। 
ছাত্রগণ একযোগে দাবী করিতেছেন ইংরাস্ীভে পাশ 
নম্বর কমাইয়! দেওয়া এবং যাহারা এফ বা ছুই বিষয়ে ফেস 
করিয়াছে তাহাদের আর একবার পরীক্ষা লওয়! হউক। 
তাহাদের আর একটি দাবী পরীক্ষার এই শোচনীয় অবস্থার 
কারণ কি ভাহা অন্থসন্ধান করা হউক। পরীক্ষায় বেদী 
পাশ না হইলে দেশে শিক্ষ] বিস্তার হয় না অথবা কড়! 
করিয়া উত্তরপত্র দেখিয়া ছাত্মদের বেশী ফেল না করিলে 
দেশে উচ্চশিক্ষার মানদণ্ড নীচু হইয়! যাইবে-এ ছুই 
মভেব কোনটিরই আমরা সভ্যতা স্বীকার করি না। 
পন্নীক্ষার দাঅন্ষড 

পরীক্ষায় মানদণ্ড দেশের প্রচলিত শিশ্ষাবাবন্থা এবং 
ছাত্রদের বয়স ও বৃদ্ধিবৃত্তিয় সহিভ সামপ্রন্ত রাখিয়াই 
নির্ঠারিত হওয়া আমাদের মতে কর্তহ্য। পরীক্ষার 
মানদণ্ড উচ্চ হইলেই দেশের শিক্ষাত্র উন্নতি হয়--ইহা মনে 
করা ভূল | ছুংথের বিষয় ইদানীং বিশ্ববিস্তালিয়ের কর্তৃপক্ষদের 
মধ্যে কাহারও কাহারও এই তুল ধারণাঁ। ফেলের 
সংখ্যা আল্রকাল দেশে হে এত বেলী হইতেছে এইপ্রকার 
মনোভাব ভাহায কিছুটা কারণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পরিচালকগণকে এই সবল ভ্রান্ত মৃতীবলম্বীদের সংঘ 


৪০ 
করিতে হইবে | কিন্তু ভাই বলিয়া পরীক্ষার সাফল্য 
অনায়াসলভ্য করিবার প্রস্তাবও কখনও গ্রহণযোগ্য হইতে 
পারে না। সবদিক দিয়া বিচার করিয়া আমাদের মনে হয় 
শতকরা ৩* নম্বর প্রত্যেক বিষয়েরই পাশ নম্বর এবং 
এপ্রিগ্রেট পাশ নম্বর শতকরা ৩৩ হইলে কাহারও দিক্‌ 
দিয়া স্ঘায়স্ত কোনো অভিযোগের কারণ থাকে না। 
আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাদের ইহাই করিতে অনুরোধ 
করিতেছি। সাপ্লিমেপ্টারী পরীক্ষার দাবী সম্বন্ধে আমাদের 
বক্তব্য এই যে এক বিষয়ে যাহার ফেল করিবে তাহাদের 
দ্বিতীয়রার পরীক্ষার ব্যবস্থা কর! উচিভ। 
ইংরাজীর স্থান ৃ 

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরাজীব কোনও স্থান নাই 
ইহা ধাহারা বলেন আমরা তাহাদের সহিত একমত নহি। 
তবে ইংরাঁজীকে নৃতন রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 
পূর্বের মত প্রীধান্ত দিবার আবশ্যকতা! নাই ইহ! আমরা 
স্বীকার কৰি। বর্তমান পাঠা স্থচিতে পঞ্চম শ্রেণী হইতে 
ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। এই বাবস্থায় ছেলে 
মেয়েরা € বৎসর ইংরাজী শিধিয়া ম্যাটি.কুলেশন এবং 
৭ বৎসর ইংরাজী শিখিয়া ইণ্টার মিডিয়েট পরীক্ষায় উপস্থিত 
হয়। গত ২৩ বৎসর যাহার] এই ছুই পরীক্ষা দিতেছে 
তাহারা আরও ছুই বৎসর করিয়া বেশী ইংরাজী পড়িয়াছে। 
মোটামুটি বিশুদ্ধভাবে ইহারা ইংবাজীতে ভাব প্রকাশ 
করিতে পারিবে এ প্রত্যাশা ইহাদের নিকট করা নিশ্চই 
অনঙ্গত নহে। অথচ বহুকাল আমরা বিশ্ববিম্তালয়ের 
পরীক্ষকতা করিয়া দেখিয়াছি বেশীর ভাগ ছাত্র ছাত্রীর! 
নিজের ভাষায় দুই ছত্র বিশুদ্ধ ইংরাজী লিখিতে পারে ন1। 
বিশ্ববিদ্যালয়কে বদি এই সকল পরীক্ষার্থীদের পাশ করাইতে 
বাধ্য করান হয় ভাহা হইলে শেষ পর্য্যন্ত শিক্ষার অবনতি 
অবশ্তস্তাবী। fl 
ইংরাজীর প্রশ্নপত্র | 
কথা উঠিয়াছে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় ইংরাজীর 
তিনটি প্রশ্বপঞ্জের স্থানে একশত নম্বরের একখানি প্রশ্নপত্র 
কা হউক | আমর! ইহার বিরোধী । বাংলা আমাদের 
মাতৃভাষা এবং হিন্দী রাষ্ট্রীয় ভাষা হইলেও বহুকাল পর্য্যন্ত 
আমাদের পাঠস্থচিতে ইংবাঁজীকে ইহাদের অপেক্ষা 
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নিয়ে স্থান দিলে শিক্ষার অবনতি ও দেশের অকল্যাণ হইবে 


বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস । ইংরাজের ভাষা বলিয়া 
ইংরাজীকে আমরা আদর করিতে বলি না। ইংরাজী 
পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা য'হাঁতে পৃথিবীর সকল 
দেশের লোকের সহিত ভাবের আদান প্রদান করা চলে। 
আমাদের উচ্চশিক্ষাও বহুকাল ধরিয়া! ইংরাজী ভাষার 
মাধ্যমেই করিতে হুইবে--কারণ বাংলা বাঁ হিম্দ্ীতে 
উচ্চশিক্ষা! বিষয়ক গ্রন্থের সম্পূর্ণ অভাব | অক্ষম অন্তবাদকদের 
তঞ্পরমা করা দুই চারিখানা বই পড়িয়া উচ্চশিক্ষা লাভ 
করিবার প্রচেষ্টা যে বাতুলতা। মান্জ--ওসমানিয়া বিশ্ব- 
বিদ্যালয় কর্তৃক উদর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা- 
দানের পরিকল্পনার শোচনীয় ব্যর্থতা হইতে তাহা বোবা 
গিয়াছে । এই সকল কারণে ইংরাজী শিক্ষাকে আমরা 
বাধ্যতামূলক করিতে চাহি। তবে তিনটি প্রশ্থপত্রের 
স্থলে ইংরাজীতে দুইটি প্রশ্নপত্র হউক এবং ইহাতে পাশ 
নম্বর অন্ান্ত বিষয়ের অনুরূপ হউক-_এ দাবী যুক্তিসঙ্গত । 
অকুভকার্য্যভার কারণ 

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন, বিশেষ করিয়া ইন্টারমিডিয়েট, 
পরীক্ষায় গতি বসব ছাত্রদের শোচনীয় ব্যর্থতার কারণ 
অনুসন্ধান করাও আমাদের মতে অবিলম্বে আবশ্যক । 
এ বিষয়ে বেশীর ভাগ শিক্ষিত লোকের মধ্যেও আমরা যে 
ধারণা দেখিয়াছি তাহা অসহিষফ্ণুতামূলক ও অপরিণত চিন্তা 
প্রস্থত। ছাত্ররা পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়া বাঁজনৈতিক 
দলাদলির মধ্যে মিশিয়াছে সুতরাং তাহারা পাশ করিবে 
কি করিয়া--একদল লোক এই কথা বলেন। ঘন্তদল 
পরীক্ষার্থীদের এই অসাফল্যের জন্তু শিক্ষকগণকেই সম্পূর্ণ 
দায়ী করিয়া থাকেন। কেহ কেহ আবার বলেন রাজনৈতিক 
কারণে নহে-_-আথিক ছুরবস্থার জন্ত ছাত্গণ পড়াশুনায় 
মনোধোগ দিতে পারে না বলিয়াই এত বেশী ফেল হয়! 
আমাদের মনে হয় এই সকল যুক্তির কোনটিই সম্পূর্ণ 
সত্য নহে! তবে আংশিক ভাবে পরীক্জার ফলাফল 
ইহাদের প্রত্যেকটির দ্বারাই প্রভাবান্বিত হইয়া থাকে। 
এমন দিন ছিল যখন লোকে ভাবিত এবং দেখিত 
'পড়াঙ্জনা করে যে গাড়ী ঘোড়া চড়ে সে’ । বেকারের ভিডে 
এখন পথ চলা দায় হইয়াছে । আবার যাহারা কর্শসংস্থান 
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করিতে পারে তাহাদেরও প্রাপ্ত পারিশ্রমিকে পেট ভরে না। 
সুতরাং পড়াশুনার প্রতি ছাত্রদের পূর্বের মত সে আগ্রহ 
এখন আসিবে কি করিয়া ? তারপর, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
বিভিন্ন দলকর্তাদের নিকট হইতে নিত্য নৃতন আহ্বান 
আসিতেছে ছাত্রছাত্রীদের নিকট । অতি লোভনীয় 
ভবিষ্যতের ইঙ্জিৎ এবং আশ্বাস সে সকল আহ্বানের মধ্যে 
থাকে। সুতরাং স্থনিশ্চিত অন্ধকারময় অথবা সম্পূর্ণ 
অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশায় পড়ান করিবার পরিশ্রম 
অপেক্ষা ছাত্রগণ রাজনৈতিক বুলমঞ্চে ভূমিকা গ্রহণের 
মাদকভাই বেঙ্গ পছন্দ করে। 
বিস্তালয়ের পঠন পাঠন , 

বিদ্যালয়ের পঠন পাঠনের অবস্থারও যে অবনতি 
হইয়াছে ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই! ছাত্ররা 
পড়িতে চাহে নাঁ। শিক্ষকেরা অগ্লসংস্থানের অন্ত সারা দিন 
রাত্রি খাটিয়া শ্রাস্ত ক্লান্ত হইয়া বিদ্যালয়ে সীসেন। পড়াইতে 
এমনই ভাল জং্গে না, ভারপত্ন আবার অমনোযোগী, 
অনিচ্ছুক ছাত্রদের মুখের দিকে চাহিলে পড়াইবার কিছুমাত্র 
উৎসাহ থাকে না । স্যাুলার কমিশন বলিয়াছিলেন-__ 
Teaching is a game in which both the 
teacher and the student-must take equally 
active Patt ছেলেরা পড়াশুনায় কিছুমাত্র উৎসাহ 
দেখায় লা। স্থতরাং যোগ্যর্তম এবং সর্বাপেক্ষা অধিক 
কর্তব্যপরায়ণ শিক্ষক হইলেও অধ্যাপনা! জমে না। ফলে 
পড়াশুনা স্কুলে যে ভাল হয়না তাহাতে সন্দেহ নাই। 
কিন্তু ইহার জন্য শিক্ষক ও ছাত্র কাহাকেও একেলা দোষী 
করা চলে না। যে সমাজ, ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এমন ঘটে 
তাহাই এক্ন্ত দায়ী । অন্থসন্ধান কমিটির দ্বারা এ অবস্থার 
প্রতীকারের উপায় নির্ধারণ করান আবশ্তক। 
গাধা পিটাইয়। ঘোড়া তৈরী 

কিন্ত শুধু এই অবস্থার প্রতীকার হইলেই বা কি হইবে? 
পাঠ্যস্থচি, পঠন্পদ্ধতি, সিলেবাস্‌ কারিকুলাম, পরীক্ষা 
সংস্কার--সকল বিষয়ের প্রতিই লক্ষ্য করিতে হইবে। 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা হয় না। তাহার ফলে 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যাহার! যায় তাহাদের অনেকেই 
সেখানকার পাঠ্যগুলি আয়ত্ব করিতে পারে না। আবার 


সম্পাদকাঁয় 


৪৬১. 


মাধ্যমিক বিদ্যালয় হইতে যাহারা ম্যাটিক পাশ করিয়া 
বাহির, হয় তাহাদের মধ্যেও এক বৃহৎ অংশ 
প্রায় কিছুই শেখে না, অন্ততঃ কলেজের শিক্ষা গ্রহণ 
করিবার যোগ্যতা তাহাদের জন্মে না। অথচ ইহাদের 
লইয়াই কলেজের কর্তৃপক্ষদের কারবার চালাইতে হয়। 
গাধা পিটাইয়া ঘোড়া তৈরীর কথা গল্পে শোনা ধায়! 
কিন্তু বাস্তব জীবনে ভাহা অসভ্ভব। স্থতরাং ধাহা সম্ভাব্য 
তাহাই হয়। অর্থাৎ বর্তমান নিয় শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষালাভ 
করিয়া যাহার! বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য উপস্থিত 
হয় তাহাদের বার্থকাম হইয়া তিক্ততার সহিত ঘরে ফিরিতে 
হয়। জাতীয় জীবনের অর্থ, সময় ও শক্তির বিরাট অপচয় 
ঘটিগ্া থাকে । অতএব ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে 
শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার বা পরিবর্তন-বাহাকে ঢালিয়া 
সান্দা বলে-তাহ! ভিন্ন শিক্ষার প্রকৃত উন্নতির অন্ত উপায় 
নাই। অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ শিক্ষকগণের দ্বারা কি উপায়ে 
স্বল্পব্যয়ের মধ্যে ইহা সম্ভবপর হয় তাহা অনুসন্ধান করান 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অনতিবিলম্বে কর্তব্য। 


প্রাঃ শিক্ষকদের বর্ধিভ বেভন ও ভাতা 


গত ১লা এপ্রিল হইতে পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক 
শিক্ষকগণের অন্ত যে বন্ধিত বেতন ও ভাতা পশ্চিমব্ 
সরকার ধাধ্য করিয়াছেন তাহার অন্ত প্রধান মন্ত্রীকে 
স্মামরা একাধিকবার প্রশংসা করিয়াছি। এই ব্যাপারে 
আমাদের যে সক্রিয় অংশ ছিল ভাহার সাফল্য লাভে 
আমর! নিজেরাও কিছুটা 'আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছি। 
এখন দেখিতেছি শিক্ষামন্ত্রীর প্রতিক্রিয়াশীল কোন 


কোন কর্মচারী প্রধান মন্ত্রীর, এই প্রশংসনীয় 


আদেশের সুফল হইতে বহু শিক্ষককে বঞ্চিত করিবার 
জন্য উঠিয়া পড়ি লাগিয়াছেন। বাজেটে হম্পষ্টভাবে 
লিখিত আছে মাসিক বৰ্দ্ধিত ভাত! *2]] categones of 
primary teachers® অর্থাৎ সকল শ্রেণীর প্রাথমিক 
শিক্ষকগণকে দেওয়া হইবে। সম্পূর্ন ভারত গভর্ণমেপ্টের 
অর্থে সংস্থাপিত অস্থায়ী বাত্বহার1 বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে 
এই আদেশের আওতার বাহিরে বাখিবার পক্ষে কোন 
যুক্তি থাকিলেও পশ্চিম বাংলার অঙ্গুমোদিত অন্তান্ত 
প্রাথমিক'বিদ্যালয়ের সকল প্রাথমিক শিক্ষকই যে এই ভাতা 
পাইবার অধিকারী তাহাতে সন্দেহ নাই! অথচ আমরা 
শুনিয়া অবাক হইলাম কুচবিহারের কোনও অধিকাংশ 
এবং মিউনিসিপ্যাল এলাকার প্রাথমিক শিক্ষকই ইহা 
পাইবেন না এই সিদ্ধান্ত করা হইতেছে । আমরা ইহার 
ভীব্র প্রতিবাদ করিতেছি । প্রধান মন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী 
উভয়কেই অবিলম্বে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার 
ভঘ্য আমরা! অনুরোধ করি। 








মৌঃ আবুল কালাম আজাদ | 


বিশ্ববিদ্বালয্নসনুহের বিভিন্ন সমস্তা, বিশেষতঃ 
শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং উচ্চ শিক্ষার বিভিন্ন সুযোগ 
সুবিধার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন সম্পর্কীয় 
সমস্তা নৃতন নহে, তবে স্বাধীনতা লাভের পর 
সমস্তার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ত্রিশ বৎসর বা 
তাহারও অধিককাল বরাবরই আমাদের বিশ্ববিদ্তালয় 
সমূহের সমালোচনা করা হইয়াছে । সময় সময় 
সযালোচনাগুলি ছিল বেশ নুযুক্তিপূর্ণ। ছাত্র সংখ্যা 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার উৎকর্ষ হ্রাস পাইয়াছে। উপযুক্ত- 
শিক্ষাহীন গ্রান্ুয়েটগণ বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে । 
স্বাধীনতা লাভের পর যখন দেশের সম্মুথে পুনর্গঠন ও 
উন্নয়ন সম্পফিত বহুবিধ বড় বড় সমস্তা উপস্থিত, তখন 
তাহাদের শৃংখলাহীনতা ও উদ্দেস্ঠশূত্যতা আমাদের 
অসুবিধা বৃদ্ধি করিয়াছে 

বিশ্ববিস্তালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থার ক্রুটিগুলি পরীক্ষা করিয়া 
স্বাধীন ভারতের প্রয়োজনাছুসারে ও শিক্ষা ব্যবস্থার 
পুনর্গঠম সম্পর্কে, সুপারিশ করিবার জন্ঠই ১৯৪৮ সালে 
রাধাকৃষ্ণণ_ কমিশন নিয়োগ করা হয়। এই কমিশন পর 
শিক্ষা ব্যবস্থা ভালভাবে পরীক্ষা করিয়া নুতন 
পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিষ্যালয়সমূহের শিক্ষাগত, অর্থগত ও 
পরিচালমাগত কয়েকটি প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনে 
সুপারিশ করেম। এর কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার 
উদ্দেন্ত নির্দেশ করেন এবং বিশ্ববিদ্ভালয়সমূহ এবং কেন্দ্রীয় 
ও রাজ্য সরকারদিগের মধ্যে যথার্থ সশবন্ধ স্থাপনের উপর 
বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন । স্কাহাদের মূল সুপারিশ- 
গুলির অন্তত হইতেছে "উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে 
অনাবস্তক ব্যয় পরিহার করিয়া, যে সকল সম্পদ রহিয়াছে 
সেগুলির ষথাধথ সদ্ব্যয়ের জন্ত একটি সংস্থা গঠন । 


ভারতীয় সংবিধান প্রণয়মের সময়ও বিশ্ববিদ্যালয়ের 
শিক্ষার সমস্তাসমূহ বিবেচনা! করা হুইয়াছিল। রাধাকুষ্ণণ, 
কমিশন বলেন--বিশ্ববিভ্ালয়ের শিক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় 
ও রাজ্য সরকার মিলিতভাবে দায়ী থাকিবেন। তবে 
বিশেষ বিশেষ বিষয়ের শিক্ষার সুবিধার মধ্যে যোগাযোগ 
সাধন, বিশ্ববিষ্ভালয় ও জাতীয় গবেষণাগারের মধ্যে 
যোগাযোগ সাধন, জাতীয় নীতি নির্ধারণ প্রভৃতির দিকে 
ভাবত সরকারের বিশেষ দৃষ্টি থান্নিরে। এই সুপারিশ 
অনুসারে ভারতীয় সংবিধানে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে 
যোগাযোগ দাধন ও শিক্ষার মান পংরক্ষণকে ॥ কন্তরীয় 
সরকারের দায়িত্ব বলিয়া নির্দিষ্ট করা হইয়াছে । এই 
দায়িত্ব পালমের জঙ্ক কেন্দ্রীয় সরকার একটি সরকারী সংস্থা 
গঠন করিতে পারিতেন। কিন্ত তাহারা তাহা করেন ; 
মাই। কেন্দ্রীয় সরকার "বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বায়ত্ব শাসনের | 
মূল্য স্বীকার করেম এবং মনে করেন যে, বিশ্ববিষ্যালয়- 
সমুহের প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্য্য খতটা সম্ভব উহাদের 
নিজেদের স্বারাই সংসাধিত হওয়া উচিত এবং দেশে উচ্চতর 
শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্পর্কিত সকল প্রকার ব্যবস্থায় 
রাজ্যপমুহের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন । এই 
কারণেই ভারত সরকার “বিশ্ববিদ্যালয় (মান নিয়ন্ত্রণ) 
বিল” নামে একটি খসড়া বিল প্রণয়ন করেন এবং সংসদে 
আনয়নের পর্ধে তাহারা দে সম্পর্কে পরামর্শ গ্রহণের 
বন্য উহা বিভিন্ন রাজ্য সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট 
প্রেরণ করেন। | 

আত্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড তাহাদের মাপ্রাজ অধিবেশনে 
ওঁ বিলের সম্পর্কে বিরুদ্ধ মত এবং বিলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে 
সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা সত্বেও তাহারা 
স্বীকার করিয়াছেন যে, শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্ভ একটি 


১১শ সংখ্যা] 


সংস্থা স্থাপন করা দরকার । 

গ্রভর্ণমেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের কারার পৰ্য্যবেক্ষণ 
করিবার জন্য নিজেদের তত্বাবধানে একটি প্রতিষ্ঠান 
নিয়োগের প্রস্তাব করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহারা 
প্রস্তাব করিয়াছেন যে, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি 
ও অন্তান্ত বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীদিগকে লইয়া আইন করিয়া 
একটি সংস্থা গঠন করিতে হইবে । . 

' ও প্রতিষ্ঠান গঠনের বৈশিষ্ট্য হইতে ইহাই প্রমাণিত 
হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বিশেষ 
হস্তক্ষেপ করা হইবে না, শুধু শিক্ষার যথার্থ মান সংরক্ষণ 
করা হইবে এবং কতকগুলি বড় বড় ক্রাট দুরিভূত করা 
হইবে । আমার বিশ্বাস, যদি ভারতীয় বিশ্ববিস্তাপয়সমূহের 
পূর্বের তুলনায় অধ্যাতি হইয়া থাকে, তবে বিশ্ববিদ্ভালয়- 
গুলিই অনেকাংশে দায়ী । যাহা হউক, আতস্তঃবিশ্ববিদ্ভালয় 
বোর্ড আপত্তি উাপন করিয়াছেন বলিয়াই আমি বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ ও শিক্ষা-সচিবগর্ণের সম্মেলন 
আহ্বানের এবং তাহাদের আপত্তির ভিত্তি নিদ্ধারপের 
প্রয়োজন বোধ করি। তবে একথা বলিয়া রাখি যে, 
বিশ্ববিস্তালয়ের মান উন্নয়ন ও পারম্পরিক সুবিধার 
যোগাযোগ সাধন সম্পর্কে তাহাদের গঠনমূলক প্রস্তাব 
বিবেচনা করিয়া দেখিতে আমি সর্বদা ইচ্ছুক আছি। 

বিশ্ববিস্তালয়সমূহের অধ্যাতির কারণসমূহের মধ্যে 
ছুইটির কথা এখানে উল্লেখ করা ষাইতেছে। প্রথম 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত শিক্ষায় ছাত্রদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ 
হইতেছে না, ও শিক্ষার ফলে ছাত্রগণ সমাজে নিজেদের 
জন্তু একটা স্থান করিয়া লইতে পারিতেছেন না, অধিকস্ত 
সমাজের বর্তমান অবস্থার সহিত খাপখাওয়াইতে না পারিয়া 
বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে । দ্বিতীম্__শিক্ষার মান 
এতই নিয় হইয়াছে ফেব্ুবিশ্ববিদ্ভালয়ের উচ্চতম শিক্ষা 
লাভ করিলেও ছাত্রগণ বিশ্বের ঘটনাবলী সম্পর্কে যথাযথ 
জ্ঞান লাভ ত করিতেছেই না,বরং অনেক সময় নিজেদের 
অধীত বিস্তার প্রাথমিক বিষয়গুলি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকিয়া 
যাইতেছে । বিশ্ববিদ্ভালয়' পরিচালনার কোন কোন 


ব্যাপারে অষোগ্যতা ও হুর্নীতি হেতু জনসাধারণ বিশ্ববিদ্া-. 
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বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা 
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লয়ের উপর আস্থা:হারাইয়াছে । 

বিশ্ববিস্তালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার একতঃফা নিন্দা 
সমর্থনষোগ্য বলিয়া বিশ্বাস করি না। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
নিন্দা করা আব্দকাল সকলেরই নীতি হইয়া দীড়াইয়াছে। 
একথা তাহারা ভুলিয়া যান যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় 
সমূহের ষেমন কতকগুলি ত্রুটি আছে, তেমনই আবার বছ 
গুণও রহিয়াছে । বিশ্বধিস্ভালয়গুলি তাহাদের ছাত্রদের 
মধ্যে নূতন রাজনৈতিক চেতনা জাগাইয়া ভারতের 
স্বাধীনতা অৰ্জ্জনে সাহাষ্য করিয়াছে একথা আমরা ভুলিয়া 
যাইতে পারি না। 

বিশ্ববিদ্ভালয়সমূহের বর্তমান ক্রটির সবগুলিরই মুলে 
যে কর্মচারী বা পরিচালকদের দোষ আছে তাহা নহে। 
যে ব্যবস্থা খাড়া করা হইয়াছে তাহার প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে 
বছ ক্রটি সঞ্জাত হইয়াছে। অধিকাংশ চাকুরিতে প্রবেশ 
করিতে হইলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি একাত্ত প্রয়োজন, 


সেজ্তন্ত বিশ্ববিস্তালয়ে উপাধি লাভেচ্ছুদের অত্যধিক ভিড় 
হয়। কোন কোন বিশ্ববিগ্ভালয় মনে করেন যে, কোন 


চাকুরীতে প্রবেশের পক্ষে উপাধিই যখন ছাড়পত্র, 'তখন 
তাহার! ছাত্রদিগকে এ ছাড়পত্র দিতে গররাজ্ী হইবেন 
না। সেঞ্জন্ত যতটা সম্ভব অধিক সংখ্যক ছাত্রকে পাশ 
করানো এবং আবশ্ত কবোধে শিক্ষার মান হাস করার একটা 
মনোভাব দেখা গিয়াছিল। একবার এই মনোভাব স্ষ্ট 
হইলে, ইহা দমন করা শক্ত। যেসকল বিশ্ববিদ্ভালয় 
শিক্ষার মান.উচ্চ করিয়া রাখিতে ইচ্ছুক হইয়াছিল তাহারা 
ছাত্র হারাইবার সমস্যার সন্মুখীন হইয়াছিল। খন 
ছাত্রগণ অন্ুন্নত-মান-সম্পন্ন বিশ্ববি্ভালয়ে গিয়া অধিক 
সংখ্যায় ভত্তি 'হইয়াছিল। ছাত্রগণ জ্ঞানার্জন অপেক্ষা 
শুধু পরীক্ষায় পাশ করার দিকে অধিক মনোযোগ দিত । 
পক্ষান্তরে, বিশ্ববিস্তালরসমুহ পর্য্যাপ্ত, আধিক সাহাষ্য 
না পাওয়ায়, যতটা সম্ভব অধিক সংখ্যক ছাত্র ভদ্তি হওয়ার 
দিকে উৎসাহ দেওয়া ছাড়া তাহাদের অস্ত উপায় থাকে না। 
যেখানে বনু বিশ্ববিদ্তালয়ের অধিকাংশ আয় হইতেছে 
ছাত্রদের বেতন ও পরীক্ষার ফি, সেখানে তাহাদের 
পক্ষে নিয়মাহুগত্য ও শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রন করা অসম্ভব 


৪৬৪ 


না হইলেও বেশ কষ্টকর ব্যাপার । গভর্ণমেন্ট এই সব 
সমস্যার কর্থা অবগত আছেন এবং পরিস্থিতি সহজ করিয়া 
তুলিবার জন্ত তাহার কয়েকটি ব্যবস্থার কথা বিবেচনা 
করিতেছেন। অনেক দেশে সরকারী চাকুরীতে প্রবেশের 
পক্ষে ডিগ্রি থাকাটাকে একান্ত প্রয়োজনীয় মনে করা 
হয় না। সেজন্ত আমাদের নিয়োগ ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন 
সম্ভব কিনা তাহ! বিবেচনা করা হইতেছে । যে সকল 
চাকুরীতে উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন হয় এমন কতকগুলি 
বিশেষ বিশেষ চাকুরি ছাড়া অন্তান্ত চাকুরীতে নিয়োগের 
জন্ত প্রার্থীর ডিগ্রি লাভের উপর গুরুত্ব আরোপ করা 
হইবে না-_এইকপ একটি প্রস্তাব বিবেচনাধীন রহিয়াছে । 

আমাদের বিশ্ববিদ্ালয়-শিক্ষার বর্তমান ব্যবস্থার 
-অন্ততম ক্রটি হইতেছে ইহার অবাস্তব রূপ। স্বতন্ত্র 
সামাজিক পটভূমিকা-যুক্ত দেশে এই ক্রাটি বড় গুরুত্বপূর্ণ 
বলিয়া বোধ ইইত না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ' অনেকটা 
বিশেষজ্ঞ গঠনাত্বক ও ভাবাত্মক। হুর্ভাগ্যক্রমে ভারতে 
শিক্ষার এই বুদ্ধিবৃত্তিগত দিকে গুরুত্ব আরোপ করা হইলেও 
কারিক শ্রমের দিকে গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই, বরং 
বিভিন্ন প্রকার কায়িক শ্রমের দিকে বিতৃষ্ণাই সষ্টি 
হইয়াছে । বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাব্রগণ শ্রমের মর্য্যাদ্রা স্বীকার 
না করিয়া প্রায়ই কায়িক শ্রমের কাজ্বকে অবজ্ঞা করে। 
ছাত্রদের মধ্যে যাহাতে শ্রমের মর্ধ্যাদাবোধ জন্মে এবং 
কায়িক শ্রমের কাজ্দ করিবার অভ্যাস সৃষ্টি হয় সেজন্য উপায় 
উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার বহুদিন যাবৎ বিশ্ব- 


শিক্ষক, জ্যৈষ্ঠ-_ ১৩৬, 


শর 


[ভষ্ঠ বর্ষ 


বিষ্যালয়সমূহের সহিত পত্রালাপ করিতেছেন । 

পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা গ্রহণের ফলে এমন একটি ' 
কাজের ক্ষেত্র খোলা হইয়াছে যেখানে বিশ্ববিদ্ধালয্বের ছাত্র- 
গণ দেশের সেবা করিতে পারে। প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয় ' 
কোন নিদ্দিষ্ট এলাকার শিক্ষা ও অন্তান্য প্রকার উন্নয়ন 
সাধনের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারেন কিনা তাহা বিবেচন! 
'করিয়া দেখিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি । যদি বিশ্ব- 
বিদ্যালয়গুলি এইরূপ কর্মন্ছচী গ্রহণ করেন তাহা হইলে 
ও কর্ম্মসূচী রচনা ও কার্যকরী করিবার উদ্দেষ্যে সংস্থা 
গঠনের জন্য গভর্ণমেন্ট উপাধ্যক্ষদের হাতে কিছু টাকা 
দেওয়ার ব্যবস্থাও করিতে পারেন । 

, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্ব শাসন লক্ষ্য নহে, উহা একটা 
উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মাত্র। এ উর্দেক্ট হইতেছে 
সন্তোষজনক শিক্ষার মান রক্ষা করা এবং জ্ঞান ও সংস্কৃতির 
কেন্দ্র হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্ধ্যাদা সংরক্ষণ করা। যদি 
এই উদ্দেশ্য সাধিত না হয় তবে সমাজ উদ্দেশ্য সাধনের 
উপযোগী পরিবন্তর্ন সাধনের জন্য দ্রাবী করিতে পারে । স্বায়ত্ত 


"শাসনের নামে উদ্দেশ্য সাধনের ব্যবস্থা প্রতিরোধ করা 


সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। ভারত সরকার তাহাদের দায়িত্ব 
সম্পর্কে সচেতন আছেন। সমাজ- তাহাদের উপর যে 
কার্য্যভার স্ততস্ত করিয়াছে তাহা তাহারা বহন করিবেন । 
বিশ্ববিদ্বালয় তাহার লক্ষ্য সাধন করুক ইহা সমাদর আশা 
করে। কাজেই বিশ্ববি্ালয় তাহার লক্ষ্য সাধন করিতেন 
কিনা তাহা গভর্নমেন্ট অবস্থাই দ্বেখিবেন। 


ডিস হলিডে সিল 7152751828780288দি2 নিউরন রর 
গত ৯৮ই এপ্রিল, নয়াদিল্লীতে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী ও বিশ্ববিদ্ভালয়ের উপাধ্যক্ষদ্িগের এক 


সম্মেলনে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রদত্ত ভাষণ। 
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_.. শিক্ষকগণ জাতীয় জীবন সনে সৰ্বপ্ৰধান শিরী, অথচ সেই 
শিক্ষককে দেশ আজ উপেক্ষায় ও অমধ্যাদায় মৃতপ্রায় করিয়া 


রাখিয়াছে। 


যদি দেশের মেরুদণ্ডখরূপ সেই শিক্ষকবৃন্দকে শ্রন্ 


ও গীরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পার তবে দেশের উন্নতির, 


আশা বৃথা । 


বুনিয়াদী শিক্ষকের প্রাথমিক কর্তব্য 
অধ্যাপক শ্রীঅদিতি রায় , 


নিয়োগপত্র পেয়ে যে সমস্ত শিক্ষক গ্রামে বুনিয়াদী 
শিক্ষার পত্তন করতে যান তারা জানেন এ কাজে কতখানি 
অসুবিধা! বই-ধরে অ আ ক খ শেখা ধারাপাত থেকে 
কড়া গণ্ডা মুখস্থ করা এই ত শিক্ষা। এই শিক্ষা ধারার 
সঙ্গে দেশের লোক আবহমান কাল থেকে পরিচিত। 
এই মন্দাগত ধারাকে একরাতে চুরমার করে কাতাই, 
সাফাই, কৃষি, নাচগান দিয়ে তার শৃণ্যস্থান পূরণ করালে 
অভিযোগ আসাই স্বাভাবিক । লেখাপড়ার মধ্যে কাতাই, 
" সাফাইএবু স্থান কোথায় এ কথা অনেক শিক্ষিতদের উর্বর 
মন্তিক্ষেই আসে না, সুতরাং এই সমস্ত লোক সহজেই এর 
গুণাগুণ উপলব্ধি করে নূতন শিক্ষার স্বতিগান করতে 
সুক্ করবে এ চিন্তা করে কাজে নামলে অবস্থা অন্তরকম 


হতে বাধ্য । বুনিয়াদী শিক্ষা চালু করার প্রথম হুধিপাক : 


এই অবন্তই। ছোটলোকের ছেলেদের মত সাফাই করতে 
দেখলে তথাকথিত ধনীলোকের মেদ্বাজ চটে উঠবেই। 
কৃষি ক্ষেতে বেগুন লাগাবে তাদের মুনিষে, তাদের একাজ 
দেয়া কেন? সুতো কাটারই বা কী দরকার আছে-_ 
তাদের ছেলেমেয়ে কী ভাতী হবে? তাছাড়া বিদ্যালয়ে 
লেখাপড়ার কর্ধসারা_শুধু আছে নাচগান হৈ-ছল্লোড়। 
তাই অভিযোগ আসে বুনিয়াদী শিক্ষা ছেলেপিলেদের 
জাহাম্নমে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় আছে। অভিযোগ- 
কারীদের দুর্নাম দিয়ে লাভ নাই। গতানুগতিক শিক্ষা 
পদ্ধতিতে অভ্যস্ত তারা--মনস্তত্বসন্রত শিক্ষা পদ্ধতির 
কথা তাদের কাছে বলতে যাওয়া বাতুলতা। সুতরাং 
শিক্ষা চালু করার পথকে বদলাতে হবে । 
বিপ্লবাদ্ধুক পরিবর্তন আনার প্রয়োজন নাই। রাতারাতি 
ভীমসেন তৈরী করার প্রচেষ্টা নিক্ষল । মনে রাখতে হবে, 
কোন জিনিস চারু করতে হলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন 
জনগণের অকুণ্ঠ সহযোগিতা । তার অভাব হলে কাজ 


বিদ্ভালয়ে * 


করা সম্ভব হয় না! .তাই বিদ্বালয়ের কর্ম্মপস্থার বিপ্লবাস্মক 
পরিবর্তন না করে জনগণের সহযোগিতা পাওয়ার চেষ্টা 
করতে হবে আগে । 

বিদ্যালয়ে পিয়ে শিক্ষক গতান্থগতিক ধারাতেই কাজ 
সুরু করবেন। প্রত্যেক ছেলের লেখাপড়ার যাতে খুব 
উন্নতি হয় সেদিকে প্রথম দৃষ্টি দিতে হবে। কোন হাতের 
কাজ, নাচগান, কাতাই, সাফাই প্রভৃতির প্রবর্তন করার 
দরকার নাই আগে। বুনিয়াদী শিক্ষক গিয়ে যদি 
ছেলেপিলেদের লেখাপড়ার যথেষ্ট উন্নতি দেখাতে পারেন, 
তবে তিনি গ্রামের লোকের অর্ধেক আস্থা অর্জন করতে 
পারলেন। প্রত্যেক সপ্তাহে অথবা পনরদিন অন্তর একটি 
করে অভিভাবক সম্মেলন করতে হবে এই সম্মেলনে 
শিক্ষক মহাশয় অভিভাবকদের সঙ্গে তাদের ছেলেমেয়েদের 
লেখাপড়া নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা করবেন । ছেলেমেয়েদের 
লেখাপড়ায় কত উন্নতি হচ্ছে তার প্রমাণও তিনি দেবার 
চেষ্টা করবেন। বিদ্যালয়কে আরো উন্নতির পথে কেমন 
ভাবে এগিয়ে লিয়ে যাওয়া যায় এসন্বন্ষে তাদের মতামত 
তিনি জানতে চাইবেন। এই সন্মেলন থেকেই তিনি 
জানতে পারবেন ভার উপর গ্রামের লোক কতখানি 
আস্থা স্থাপন করতে পারছে । তাছাড়া শিশুদের শিক্ষার 
ব্যাপারেও এই সন্মেলন তার যথেষ্ট উপকার করবে। 
কেননা ষে শিশুকে শিক্ষা দিতে হবে সে শিশুটির দৈহিক, 
মানসিক ও সামাজিক বিকাশের সম্বন্ধে শিক্ষকের 
আশানুরূপ ধারণা থাকা দরকার ৷ বিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রিত 
আবহাওয়ার মধ্যে শিশুটিকে সম্পূর্ণভাবে জানবার ও 
বুঝবার যথেষ্ট সময় ও সুযোগ নাও থাকতে পারে। এই 
সম্মেলনের দ্বারা শিশুটির গৃহের আচরণের কথা, তার 
মানসিক অথব! সামাজিক বিকাশের পথে প্রচ্ছন্ন কোন 
বেদনার কথা ও অঙক্তান্ক অনেক কথাই তার জানার 


৪৬৬ & শিক্ষক, 'দ্যৈষ্ঠ ১৩৬. [ভ্ষ্ঠ বৰ্ষ 
সুযোগ হবে। সাহাষ্য পাওয়া যাবে) কেননা এই সমস্ত বয়স্কদের 

দ্বিতীয়তঃ আমরা জানি শিক্ষায় উৎসবের একটি ছেলেমেয়েরাই ত দিনে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পড়াগুনো' 
গুরুত্বপূর্ণ অংশ আছে। সুতরাং বুনিয়াদী বিদ্ভালয়ে - করতে আসবে । সুতরাং বুনিয়াদী বিস্তালয় সম্বন্ধে 


মাঝে মাঝে এবং সুযোগ পেলেই জমকালোভাবে একটি . 
করে উৎসব করতে হবে | এই উৎসবে শিশুরা নিজেদের 
লেখা কবিতা, গল্প পড়বে, আবৃত্তি করবে, নাচবে, গান 
শোনাবে । এই সমস্ত উৎসবাদিতে অভিভ্তাবকদ্বেরও 
নিমন্ত্রণ করতে হবে। উৎসবে অভিভাবকগণ নিজেদের 
ছেলেমেয়েদের নাচগান আবৃত্তি শুনে মনে খুব আনন্দ 
পাবেন। নিজের ছেলেমেয়েদের এত ক্ষমতা আছে দেখে 
ভার বুক ভরে উঠবে। বিস্তালয় তথা শিক্ষকের প্রতি 
তখন তার আস্থা ধীরে ধীরে সুদৃঢ় হবে। 

তৃতীয়তঃ প্রত্যেক বিদ্যালয়ে সাধারণের ব্যবহারের 
জন্ত একটি করে “মতামত পুস্তক” রাখা যেতে পারে। 
এই পুস্তকে অভিভাবকগণ ইচ্ছা করলে বিদ্যালয়ের 
কাদ্কর্শা অথবা নিজেদের ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে লিখতে 
পারেন । বিদ্যালয়ের কাছকর্মা)' শিক্ষাপদ্ধতি অথবা 
শিক্ষক. সম্বন্ধে যদি কোন অভিষোগ থাকে তাও তারা 
এব মধ্যে লিখতে পারেন। প্রত্যেক সপ্তাহের শেষে 
বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ একজায়ুগায় বসে সেই মতামতগুলি 
নিয়ে আলোচনা করবেন। এর ফলে তাদের কোন কোন 
কাজ জনসাধারণের কাছে সুখকর ঠেকছে নাঁ--তা তার! 
বুঝতে পারবেন এবং সম্ভবমত নিজেদের ক্রুটিগুলোকে 
সংশোধন করে নিতে পারবেন । 

চতুর্থতঃ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের অর্ততঃ একজন 
শিক্ষকের রাত্রে বয়স্ক বিদ্যালয় খোলা দরকার । (বয়স্ক 
বিস্তালয় খুললে লাভ বই ক্ষতি নাই__সরকার থেকে অর্থ 


তাদেরও আগ্রহ থাকাই স্বাভাবিক। বয়স্ক শিক্ষা বলতে 
শুধু পড়,য়াদের অ-আ, ক-খ শেখান নয়, এর মূল উদেশ্য 
শিক্ষার্থীকে চারপাশের জগৎ সম্মন্ধে সচেতন করা। সুতরাং 
শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এখানে তিনি নানা বিষয়ের আলোচনা 
করতে পারেন। সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা 
প্রভৃতি নানা আলোচনার ফাকে ফাকে বুনিয়াদী শিক্ষার 
যুলনীতিগুলোকেও তাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন । 
যতদ্বুর সম্ভব সহজ্র করে তাদের বোঝাতে চেষ্টা করবেন । 
বুনিয়াদী শিক্ষার দ্বারা তাদের ছেলেমেয়েদের যথেষ্ট উন্নতি 
হবে একথা তারা যদি একবার বুঝতে পারে তখন আর - 
শিক্ষকের কোন কথায় তারা নাক গলাতে আসবে না। 
পরিশেষে বলতে চাই বুনিয়াদী বিদ্তালয়ে কাজ সুরু 
করার আগে বুনিয়াদী শিক্ষা চালু করার জন্য প্রকৃত 
পরিবেশ তৈরী করা দরকার। শিশুদের আশানুরূপ 


লেখাপড়া হচ্ছে এটা ঘি অভিভাবকরা একবার বুঝতে 


পারেন তবে সমস্তা অনেকখানি সমাধান হয়ে গেল। 
সুতরাং গতানুগতিক শিক্ষা দিয়ে আরম্ভ করে শিঞ্ডদের 
মানসিক ও বোঁদ্ধিক উন্নতি যদি শিক্ষক ভালভাবে দেখাতে 
পারেন তবে শিক্ষককে তারা অচিরেই স্বাগত জানাতে 
দ্বিধা করবে না। এরপর ধীরে ধীরে বিদ্যালয়ে অন্যান্ত 
হাতের কাজের প্রবর্তন করা যেতে পারে। শিক্ষকের 
প্রতি গ্রামের লোকের আস্থা স্থাপিত হয়েছে এবং বুনিয়াদী 
শিক্ষাকে চালু করবার মত আবহাওয়া তৈরী হয়েছে 
বলে তিনি খন মনে করবেন তথনি তিনি শিক্ষাপদ্ধতির 
সংস্কারের দিকে সচেষ্ট হবেন--তার আগে নয়৷ 





কার্যকরী হয়। যাহাকে আমরা ভালবাসি 
তাহাকেই আমরা অনুকরণ করি; যাহাকে শ্রদ্ধা 
করি, তাহারই ৪9£899ঠ100. এর গুরুত্ব উপলব্ধি করি 
এবং নিজেদের. অজ্ঞাতসারে আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তির 


“চরিত্রের প্রভাবে প্রক়্াবান্থিত হই। বর্তমানের শিক্ষা ' 
ব্যবস্থায় শিক্ষকেরা বিদ্বা-ব্যবসায়ী হইয়াছেন বলিয়া 


(৪1২ পৃষ্ঠার শেষাংশ ) 


তাহাদের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ছাত্রগণ প্রভাবান্থিত ভয় না, 
তাহাদের চরিত্রের রঙ্গে তাহারা রসায়িত হয় না। বিস্যা- 
বিক্রী শিক্ষকদিকের নিকট হইতে চরিত্রের দিক দিয়াও 
যেমন তাহার! বিশেষ কিছু পায় না, বিস্তার দ্বিক দিয়াও 
তেমনই বিশেষ কিছু পাবন না। 


(আগামী সংখ্য লমাপ্য ) 


শিশুর শিক্ষ। (৮) 


শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত 


শিশুর মনের গতি অতীব গহন। সে স্বতঃই আনন্দ 
চায়। তাই সে ক্রিয়ায় মত্ত হয়, তাই সে অবিরত একটা- 
না-একটা কাজে বা অকাজে ডুবিয়া থাকিতে চায়। 
- ভাঙ্গা-গড়া, ফেলাশ্্ড়া, ঘরের জিনিষপত্র তছনছ করাও 
তাহার একটা কর্ম্ম। এই সকল কর্ম্মকে সুপথে পরি- 
চালিত করা, স্ুনিয়ন্ত্রিত ও সুব্যবস্থিত করাই শিশুর 
শিক্ষার প্রথম ও প্রধান অঙ্গ । কারণ, এইরূপ সুচিস্তিত 
ও সুপরিকল্পিত কর্ম্মধারার সাহায্যেই শিশুর সর্বাঙ্গীণ 
উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে । ইহাদ্বারা একদিকে 
যেরূপ তাহার কর্শেন্দিয়গুলি সুগঠিত ও কর্মমকুশল হয়, 
অপরদিকে সেইরূপ তাহার জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি স্ু-বিকশিত 
ও সু-শাণিত হইয়া উঠে। ইহা হইতে মনে একাগ্রতা 
আসে, চিত্তে ধৈর্য্য ও স্থেরধ্য জন্মে, হৃদয়ে কোমল ও করুণ 
বৃতিসমূহ উন্মেষিত হয়, সৌদ্দর্য্যবোধ জাগ্রত হয়, এমন কি 
দিব্য আধ্যাত্মিক জীবন অলক্ষিতে গড়িয়া উঠে। তাই 
'৬শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী যোগাশ্রমে. কর্শ্মের এত আদর । 
সেখানে প্রায় চল্লিশটি স্বতন্ত্র কর্ম্মবিভাগ আছে। জমা 
'বলেন.--অনাসক্ত কর্মত্বারা অতি সহজে এবং স্বাভাবিক 
ভাবে দিব্য জীবন গড়িয়া তোলা যায়; ধ্যান কষ্টসাধ্য 
ব]াপার। তত সহজ নয়। 

শিশুর মনের মধ্যে শুধু কতকগুলি অসংলগ্ন খণ্ড বিষয়ের 
শান ঢা্পিয় দ্বিলে, তাহার মনের পরিপুষ্টি সাধিত হয় না; 
আত্মচেষ্টার সাহায্যে ষে পর্য্যন্ত শিশু ওঁ জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে 
"আয়ত্ত করিয়া নিদ্রস্ব করিতে না পারে, সে পর্য)স্ত উহা 
তাহার কোন উপকারেই আসে না। পর-প্রদত্ত জ্ঞানে 
শিশুর মনোবৃত্তির উন্মেষ সাধিত হয় না_ চিত্ত সম্পদশালী 
হইয়া উঠে না, হৃদয় শুষ্ক ও আনন্দহীন হইয়া প্রিয়মাণ 
হইয়া ষায়। পক্ষান্তরে শিশু যদি ভ্রীবঘের একটা বাস্তব 
সৃমস্ত। লইয়া বসিয়া যায়, নিজের চেষ্টায় উহার সমাধান 


করিবার প্রয়াস পায় এবং সুমীমাংসা সাধনের জন্ত নানা 
আন নিজেই সংগ্রহ করে, তবে একদিকে যেমন তাহার 
মানসিক উৎকর্ষ সাধিত হয়, অপর দিকে তেমনি সে চিত্ত- 
প্রসা্জনিত বিমল আনন্দ অনুভব করে। 

ধাঁধার উত্তর দিতে শিশুমন কিরূপ আনন্দে নাচিয়া 
উঠে, গণিতের ফাঁকির সমাধান করিতে শিগু-চিত্ত কেমন 
ভাবে তন্ময় হইয়া যায়, তাহা আমরা আগেই লক্ষ্য 
করিয়াছি । 'নয়-মণ গোছা, নয়-মণ গোদী, নয়মপ, তার 
পুত্রহুটিকে নয়-মুণে নৌকায় নদী পার করাইতে শৈশবে 
অনেককেই গলদঘর্ম হইতে হইয়াছে; তিন-সেরি, পীচ- 
সেরি ও আট-সেরি চোঙার সাহায্যে আটসের ছুধ হুইজনের 
মধ্যে সমান অংশে ভাগ করিয়া দ্রিতে অনেক শিশুকে বেগ 
পাইতে হইয়াছে; দৈর্ঘ্যে এক-হাত, প্রস্থে একশো-হাত 
একখানা মশারির চাদ্বোয়ার কাপড় দর্দিকে দিয়া, ত্যহার 
নিকট হইতে পঁচিশ-হাত লম্বা ও পচিশ-হাত পাশ-- 
চারখান। চাদোয়া লইয়া অনেক সময় শৈশবে ঠেকিয়া ও 
ঠকিয়া আমাদিগকে শিখিতে হইয়াছে । 

শিশু দোকানির নিকট ক্রেতব্য জিনিষ কিনিতে 
আসিয়াছে; কেহ এক-সের, কেহ ছুই-সের, কেহ তিন- 
সের, কেহ চারি-দের, কেহ বা পাঁচ-সের জিনিষ চাহি- 
তেছে। সে যত সের জিনিষই চা”ক, দোকানিকে একবারে 
সবটা মাপিয়। দিতে হইবে | এক-সেরি, ঘিন-সেরি, নয়- 
সেরি ও সাতাশ-সেরি--মাত্র এই চারিটি বাটখারা লইয়া, 
এই অবস্থায় দোকানদারী করা_শিশু-দোকানী কেন, 
বৃদ্ধ দোকানির পক্ষেও বড় সহজ ব্যাপার নয় । 

তারপর, একজন মন্ত বড় গৃহস্থের ৮১টি হুদ্ধবতী গাভী 
আছে। ১নং গাভী ১ সের, ২নং গাভী ২ সের, ওনং 
গাভী ৩ সের--এইরূপে ৮১নং গাভী ৮১ সের ছুধ দেয়। ' 
তাহার পুত্র-ভাগ্যও বড় কম নয়_-একটি নয়, ছুইটি -নয়-_ 
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নয়টি পুত্র আছে। মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে, সেই গৃহস্থ 
গ্রামের মণ্ডলকে ডাকিয়া বলিল--“আমার নয় পুত্রের মধ্যে 
একাশি-টি গাভী এইভাবে ভাগ করিয়া দিবে যে, প্রত্যেক 
- পুত্র ষেন সমান-সংখ্যক গাভী এবং সম পরিমাণ হুন্ধ পায় ।” 
যে মণ্ডল এই সমস্তার সমাধান করিয়া দিয়াছিল। সে 
অশিক্ষিত হইলেও আমার নমস্ত; আমাকে এইরূপ 
মধ্যস্থ মানিলে নিশ্চয়ই নাকাল হইতে হইত । 
কর্থমানকালে মৌখিক পরীক্ষায় চাকুরী-প্রার্থী যুবক- 
দিগকে অঙ্ধরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় কি না জানি না? 
কিন্তু অর্ধ শতাব্দী পূর্ব্বেও কন্তা-প্রার্থী যুবককে এ দেশে 
এইরূপ প্রশ্ন-বাণের সন্মুখীন হইতে হইত। ফরাসী দেশে 
বিনেটের (Bie) আবির্ভাবের বহু পূর্বের আমাদের দেশের 
সাধারণ সমাজে এইরূপ নানাবিধ জটিল প্রশ্নের সাহায্যে 
বুদ্ধি পরীক্ষা করার প্রথা প্রচলিত ছিল ; কিন্তু কোনরূপ 
বৈজ্ঞানিক ভিত্তির অভাবে উহা অনেক সময়েই শুধু হাসি- 
তামাসার ব্যাপার হইয়া দীড়াইত; পরীক্ষার্থী ভাবী 
জামাতাকে কাগুজ্ঞানহীন প্রতিপন্ন করিয়া অপ্রতিভ ও 
অপ্রস্তুত করিয়া তোলা এবং আমোদ উপভোগ করাই 
ছিল উহার একমাত্র উদ্দেশ্ত ; বাস্তব জীবন-ব্যাপারের 
সঙ্গে উহার এক-আধটু সম্বন্ধ থাকিলেও অবাস্তবের গন্ধ- 
প্রাচুর্ধ্যে উহা ছিল ভরপুর । যদি কোনও শিক্ষাবিদূ, 
অবাস্তবের অংশ এ সকল প্রশ্ন হইতে বাদ দিয়া, বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া পরীক্ষা সুরু করিতেন, তবে হয়তো এ 
দেশেই বৃদ্ধি পরীক্ষার মাপকাঠি সর্বপ্রথম আবিস্কৃত হইত 
এবং বিনেট ও সাইমনের (3209% & 910202) যশঃপ্রভা 
যান হইয়া যাইত। আমাদের শিক্ষকগণের উদ্ভাবনী 
শক্তির অতাবই কি এই নিশ্েষ্টতার মূল-_না 
বুতৃক্ষা ? যাক, ক্ষোভ করিয়া লোভ বাড়াইয়া লাভ নাই। 
এখন একবার শিশুদের বুদ্ধি পরিমাপের বিষয় নিয়া এই 


শিক্ষক: জ্যৈষ্-_-১৩৬* 


[ ৬ুষ্ঠ বৰ্ষ 


বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে য়ুরোপে যে পরীক্ষাকার্ধ্য 
ও আলোচনা চলিতেছিল উহার একটু সামান্ত আভাস. 
দিয়াই আজ আমি আমার বক্তব্য শেষ করিব; কারণ, 


শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক বিভুরঞ্ন গুহ পূর্বেই এ বিষয়টি কৃতিত্বের, 


সহিত পুষ্ান্পুত্খ ভাবে বিচার বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং 
আমার বলিবার আর কিছু বাকি রাখেন নাই। 

শিশুর বুদ্ধি পরিমাপের নির্ভরযোগ্য মাপণাঠি যিনি 
আবিষ্কার করেন, তিনি হইলেন ফরাসী দেশের শ্বনাম-প্র সিদ্ধ 
বৈজ্ঞানিক বিনেট। তাহার সহকর্মী সাইমনকে. 


নিয়া বহু বৎসর অক্লান্ত পর্শ্রম ও. বিরামহীন চেষ্টার, 


পর, তিনি এ বিষয়ে সফলতা লাভ করেন । 97000. 
Binet Standard scale মুরোপের সকল সভ্যদ্েশের, 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং বুদ্ধিপরীক্ষার এই” মাপকাঠি; 
সৰ্ব্বত্ৰ সাদরে গৃহীত হয়। ॥ 

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে যে আন্দোলন. ফরাসী দেশে আরক্ত- 
হয়, উহারই একটি তরঙ্গ আমেরিকার তীরভূমিতে; 
যাইয়া অভিঘাত করে। নুতনের উপাসক আমেরিকা: 
উহা সাদরে গ্রহণ করেন। দেখিতে না দেখিতে বুদ্ধির . 
মাপকাঠির নানারপ পরিবর্তন ও উন্নতি সাধিত - হয়, 
এবং নানাপ্রকারের মাপকাঠিতে দেশ ভরিয়া যায়। 

অধুনা প্রচলিত শ্রেণীবিভাগ ব্যবস্থায় ডাক্তার মণ্টেসরি. 
এবং কুমারী পার্কহাই যে দোষ ধরিয়াছেন, এই বুদ্ধি, 


“পরীক্ষার সহায়তার উহা সহজেই দূরীভূত হইতে পারে 


এবং শক্তির অপচয় হইতে শিশুদিগকে রক্ষা করা যাইতে. 
পারে বলিয়া আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস। তাই, আমার, 
সনির্বন্ধ অনুরোধ যে শিক্ষকবন্ধুগণ এ বিষয়টি একটু, 
ভাবিয়া দেখিবেন এবং শিশ্ষাকর্তৃপক্ষ এবিষয়ে শ্িক্ষকদিগকে : 
উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান করিয়া শিশুদের প্রকৃত কল্যাণ) 
সাধন করিবেন । 





কাঞ্চন কৌলিন্যের দিনে শুধু আদর্শের কথা বলিয়া ক্ষুধিত শিক্ষককে উপহাস 
করিও না। জাতির কল্যাণের জন্য তাহাকে উপযুক্ত জীবিকা ও মধ্যাদা দাও । 





ছাত্রগণের চিত্ত-বিক্ষেপ-_তাহার কারণ ও. প্রতিকার 
| শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


পাঠাভ্যাসের জন্য, সাধনার অন্ত, গবেষণা প্রভৃতির জন্য 
মনের তীব্র একাগ্রতার প্রয়োজন । মন বিক্ষিপ্ত থাকিলে 
সাধনার ব্যঘাত হয় একথা নূতন করিয়া! বিবার কিছুই 
নাই। এই অন্যই যোগীর প্রয়োজন তপোবলের, ছাত্রের 
প্রয়োজন নিরাল! গৃহ কোপের। সারম্বত সাধকদের 
প্রয়োজন হয় হাট বাজ্জারের কোলাহল হইতে দূরে, 
প্রলোভনের আকর্ষণ হইতে দূরে a: from the 


. “madding crowd’s ignoble strife” একটা শাস্ত . 


সমাহিত বিশ্তদ্ধ পরিবেশের, যেখানে নিবাত নি্ষম্প দীপ 
শিখার মত অচঞ্চল মন লইয়া কাজ করা যায়। 

বস্তুতঃ গীতায় জ্ঞান-যোগীদের যেরূপ হইবার জন্স 
নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, সারদ্বত সাধকদেরও ঠিক 
,সেইরূপই হওয়া উচিত ; তাহাদেরও শ্রদ্ধাবানূ, সংষতেন্দ্িয 
হইতে হইবে, এবং সকলের, চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া 
তাহাঢের গোপন সাধন! করিয়া যাইতে হইবে । 

সাধনার এই যে আরোহী পথ, এই- পথে “ঝড় বঞ্জা 
বজ্রপাতে জাঙ্গায়ে ধরিয়া সাবধানে অন্তর প্রদীপখানি” 
-আমাদের অগ্রসর হইতে হয়। শত প্রলোভনের মায়া 
"আমাদের চোখের সম্মুখে নৃত্য করিতে থাকে; কিন্তু 
তাহার দিকে লক্ষ্য করিলে চলিবে না। অন্তান্ত দিকে 
মনোনিবেশ করিলে তাহার চলিবে না। যে ঘোড়াকে 
.একটি নিদ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যস্থলে 
-পৌঁছাইতে হইবে তাহার চোখের সন্মুখের দৃত্ত বস্ত ছাড়া 
"অন্ত কিছু না পড়াই ভাল্ল। সেই জন্তই তাহার চোখের 
"পাশের দিকে ঠুলি পরাইতে হয়, পথিপার্খের 
-প্রলোতনেবু দৃপ্ত যাহাতে তাহার দৃষ্টিপথে না পড়ে। 
-সারস্বত সাধকদেরও.এই জাতীয় একটা প্রয়োজন আছে । 

কবি বলিয়াছেন “কাব্যেন হন্ততে শাস্ত্ং কাব্যং গীতেন 
“হুন্ততে* | অর্থাৎ “কাব্যের হাতে অন্ঠান্ত শাত্রাদি মার! 
পড়ে এবং কাব্য আবার সঙ্গীতের হাতে মারা পড়ে 1” 


ক 


এই কথাটার ব্যঞ্জনা সুদূরপ্রসারী । একটা মধুর 
জিনিষের আবেদন শুষ্ক জিনিষের আবেদনের চেয়ে 
তীব্রতর । একথা যদি সৃত্য হয় তাহা হইলে যাক্সা 'গান 
সিনেমা খেলাধূলা প্রভৃতির আবেদন পড়াশুনার চেয়ে* 
তীব্রতর নিশ্চয়ই হইবে । বর্তমান শিক্ষা-তত্তে 1808 
and learn, play-way in. education, soft 
pedagogy, didactic spparatus প্রভৃতির মধ্য দিয়া 
শিক্ষাকে চিত্তাকর্ষক করিবার চেষ্টা হইতেছে বটে, তাহা 
হইলেও শিক্ষাকে আমরা কিছুতেই খেলাধূলা নাচ গান 


_ সিনেমা প্রভৃতির মত চিত্তাকর্ষক করিয়া ভুলিতে পারিব 


না। কাজেই_এই সমস্ত দ্রিনিষের আকর্ষণ হইতে 
সারত্বত সাধককে খানিকটা দুরে থাকিতেই হইবে । 
কৈশোরোত্তর যুগ হইতে ছাত্রদিপকে প্রলোভনের আকর্ষণ 
কিছুটা অন্বীকার করিতেই হইবে, মনকে অন্ত্মুখী 
করিতেই হইবে । গীতায় এই অত্তশ্মখী মনকে কৃর্শ্মের 
সহিত তুলনা করা হইয়াছে । পঞ্চেন্দ্িয়ের বিষয় বন্ত 
হইতে মনকে বিনিবৃত্ত করিয়া সংযম নিষ্ঠা ও self 
denialaর কঠিন আবরণের মধ্যে আত্মগগ্ত হইয়া 
ষোগীকে সাধনা করিয়া যাইতে হইবে । 

এই স্থানে বর্তমান শিক্ষা-তান্তিক হয়ত আপত্তি 
তুলিতে পারেন। তাহারা হয়ত বলিবেন এই সমস্ত ত্যাগ 
সংযম নিষ্ঠা প্রভৃতির কথা উত্থাপন করিয়া আমরা শিক্ষা 
ত্কৃকে মধ্যযুগীয় মঠ-জীবনের দিকে পিছাইয়া দিতেছি, 
অথবা শিক্ষাততর প্রসঙ্গে গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রের নির্দেশ 
টানিয়া আনিয়া একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাপারকে সাধন ভুন্ধ- 
নের ব্যাপারে পরিণত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি। 
কিন্ত তাহা নহে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে শিশু 
মনোবিদ্ভা আর বয়স্ক মনোবিষ্কা একজাতীয় শান্তর নহে। 
শিশুকে পড়াইবার সময় খেলা ও আনন্দের মাধ্যমে তাহাদের 
পড়াইতে হইবে এ কথা অনম্বীকাধ্য । তবে কৈশোরোভর 


৪৭৯ 


যুগ হইতে মনকে খানিকটা সংযত করিয়া শুক ও 
কঠিন বিষয়ে নিবিষ্ট করিতে শিক্ষা দিতেই হইবে । এই 
ভাবে অভ্যাস করিতে করিতে একটি বিষয়কে কেন্দ্র 


করিয়া 997:015908 তৈয়ারী হইবার পর আর এই. 


দ্বন্দের অবস্থাটি থাকে না। তখন হয়ত এই পড়াপ্তনার 
ব্যাপারটিই খেলা ধূলা নাচ গানের চেয়ে মধুরতর বলিয়া 
মনে হইবে । 
, এই ৪entiment তৈয়ারী' হইবার পূর্বে ছাত্রদের 
খানিকটা সাবধান হইতেই হইবে, প্রলোভনকে অস্বীকার 
করিয়া একমুখী নিষ্ঠা লইয়া পড়াশুনা করিতেই হইবে। 
এই জন্যই বোধহয় ইংরাজীতে বলা হইয়াছে “Learning 
is & jealous mistress” Jealous mistress এর 
প্রেম পাইতে হইলে একনিষ্ঠ প্রেমিক হইতেই হইবে। 
সংস্কৃত কবিও এই কথাই বলিয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন 
ব্যসনীনাং কুতো বিদ্ধা 1” 

যাহা ব্যসন, যাহা মনকে ইষ্ট বস্ত হইতে বিক্ষিপ্ত 
করে, তাহা সারম্বত সাধনাকে ব্যাহত করিবেই। মন 
বিক্ষিপ্ত হইলে চিত্তের একাগ্রতা নষ্ট হইলে পড়া 
গুনাপ,ক্ষতি হইবেই। 

কিন্তু মনকে বিক্ষিপ্ত হইতে ছিবে না বলিলেই চলিবে 
না। যে জটিল নাগরিক সভ্যতার যুগে আমরা বাস 
করিতেছি, সেখানে মনের বিক্ষেপ এড়াইয়া, চলিবার 
উপায় নাই বলিলেই চলে । 83298 সাহেব জাতকের 
জন্ম মুহুর্তের সময় যে “big booming buzzing 
confusion” এর কথা বলিয়াছেন, সেই confusion 
আজ্দ আমাদের জীবনের নিত্য সঙ্গী হইয়া উঠিয়াছে। 
ভোর হইতে না হইতেই কল কারখানার গঞ্জন, হকারের 
চিৎকার, গাড়ী ঘোড়ার ঘর্মর ধ্বনি জাগিয়া উঠিল, ইহার 
পরেই হয়ত পাশের বাড়ী হইতে কলের জল লইয়া 
কলহের আর্তনাদ শ্রুত হইতে লাগিল, তাহার পরেই 
আবস্ত হইল “অল ইণ্ডিয়া রেডিওর” কোলাহল! 
বাড়ীর সেট্‌টিকে না হয় জোর করিয়াই বন্ধ করা হইল। 
কিন্তু পাশের চায়ের দোকানের লাউড. স্পীকারের গঞ্জন 
বন্ধ করিবার অধিকার ত ছাত্রটির নাই। তাহার পরেই 
আসিল চায়ের পেয়ালার সহিত বিশ্বের বিচিত্র চিত্ত- 


শিক্ষক, জ্যেষ্ট-_-১৩৬* 


[ ভুষ্ঠ বৰ্ষ ' 


বিক্ষোভকারী সংবাদ ; গঙ্গ। সাগরে নৌকা ডুবি, বিহারের. 
ট্রেণ কলিশন্‌, আমেরিকায় প্রেন ক্র্যাশ. এবং মিশরে, 
মন্ত্রীসভার পতন । এই ভাবেই যে দিনটি প্রভাত হইল,. 
সেই দিনটির শেষ এবং তথা মধ্য বাত্র পর্য্যন্ত চলিল 
'কোলাহুলের একটানা বিক্ষোভ । ফলে প্রতি পিয়তই. 
আমাদের ছাত্রদের মন বিক্ষিপ্ত ও চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। 
এই জন্যই প্লেটো হইতে ভিউই পর্যন্ত বিভিন্ন শিক্ষা 
তাত্তিকদের গবেষণায় শিক্ষা তত্বের যতই উন্নতি হউক না 
কেন, দেখিতে পাওয়া যাইতেছে তাহা হইতে কোনও. 
ফলই পাওয়া যাইতেছে না। 

মনের সম্ভাবনা হয়ত এ যুগের ছাত্রদেরও আছে; কিন্তু 
একাগ্রতার সুযোগ নাই, বেক্দ্রাভিমুখিতার সুযোগ নাই), 
তাহারই ফলে তাহাদের সম্ভাবনার অপচয় হইতেছে ।. 
আমরা জানি-_একটি ছোট এক ইঞ্চি ব্যাসের আতশী- 
কাচের উপর আপতিত সর্য্যরস্মিকে কেন্দ্রগত করিলে, সেই 
শক্তি দিয়া আগুন ধরানো যাইতে পারে; কিন্তু লন. লক্ষ- 
একর অমির উপরে বিক্ষিপ্ত সূর্য্যকিরণে একটি শ্ছুলি্গও. 
স্থষ্ট হয় না। মন সধন্ধেও এই একই কথা খাটে। বিক্ষিপ্ত, 
মন নিয়া কোনও কাজই সহজে হয় না। 

বর্তমান নাগরিক সভ্যতার যুগে দৃশ্ত-গন্ধ-গানের পাঞ্চ- 
ভৌতিক আবেদনের বিক্ষেপ আমাদের ছাব্রগণের মনকে. 
তো চঞ্চল করেই, ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি অর্থ- 
নৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক কারণেও সারক্ষত সাধনায় বিক্ষে- 
পের স্থষ্টি হয়।, এখনকার যুগে সাধারণ ছাত্রদিগকে যদি 
জিজ্ঞাসা করা হয়- তোমরা ভালভাবে লেখাপড়। করিতে. 
পার না কেন? তাহা হইলে অধিকাংশ ছাক্রই উত্তর, 
দেয়-_ আমাদের পড়াশুনা,করিবার একটি নিরিবিলি ঘর 
নাই। যে ঘরে তাহারা পড়িতে বসে, সেই ঘরেই হয়ত, 
বড়দের আডডা জমে, সেই ধরেই হয়ত পাশের ফ্ল্যাটের 
প্রতিবেশীরা গল্প করিতে আসে, রেডিও চলে ইত্যাদি ।. 
ইহার উপর আছে রেশন আনা, বাজার করা, 
গম ভাঙ্গাইবার জন্ত ‘কিউ’ দেওয়া! প্রভৃতি নিত্যনৈমিত্তিক- 
ব্যাপার; তাহার উপর আছে “নাই-এফ-এ ফুটবল ম্যাচ,. 
ক্রীকেট-টেষ্ট-ম্যাচ' প্রভৃতির উত্তেজনা । 

অন্নসমস্যা সমাধানে শিক্ষার ব্যর্থ তাও ছাব্রগণকে শিক্ষা 
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সম্বন্ধে খানিকটা উদ্নাসীন করিয়া তুলিয়াছে। 

প্রাচীন যুগে বারোয়ারী পূজা, গ্রাম্য উৎসব প্রভৃতিতে 
যাক্সা-গান হইত। তাহাতে একটি ‘আকালিক অনধ্যায়ঃ 
আসিত। ছেলেরা সাময়িকভাবে পড়াগুনা বদ্ধ রাখিয়া 
উৎসবে মাতিয়া উঠিত। তাহাতে পড়াগুনার ক্ষতি হইত 
না। কারণ সাময়িক উৎসবে প্রতিদিনের একবেয়েমি 
কাটিয়া যাইত। উৎসবান্তে মন আবার সতেজ হইয়া 
কর্তব্যকর্ম্বের উপযুক্ত হইয়া উঠিত। 'আন্মকাল বারোয়ারি 
যাক্সা-গান উঠিয়া গিয়াছে এবং সেই জায়গায় আসিয়াছে 


'সিনেমা” ও ‘পাবলিক থিয়েটার” | এই 'সিনেমা*র আহ্বান 
বৎসরাস্তে একবার আসে না-_দিনের মধ্যে তিনবার বসে 


ইহার আসর; খবরের কাগজের পাতায় পাতায় চলে 
তাহার বিজ্ঞাপন, বিভিন্ন মাসিকের মারফৎ রঙে রসে 
চলে তাহার আলোচনা । ফলে “সিনেমা*ই গ্রাস করিগ্না 
বসে ছাত্রদের সমগ্র মনকে, পুস্তকের পৃষ্ঠায় ভালিয়া উঠে 
নট-নটীর প্রেমাভিসয়ের দৃশ্য, সারস্বত সাধকের হয় 
তপোত ! . 

সিনেমা এবং সিনেমার মারফৎ অকাল-প্রবুদ্ধ যৌন 
চেতনা যেমন ছাত্রদের তপোভঙ্গ করে,__সেই ভাবেই 
তপোভঙ্গ করে সক্রিয় রাজনীতির উত্তেদ্রনা। এই 
জিনিষও বর্তমান সমাজের একটা অনিবার্ধ্য এবং অবাঞ্ছনীয় 
বিশেষত্ব । অতীতের সমাজে প্রজার! benevolent despot 
* জাতীয় রাজার অধীনে খানিকটা নাবালক পোস্টের মতই 
বাস করিত। তখন রাজনীতিটা সর্বসাধারণের চিন্তার 
বিষয় ছিল না। কাজেই পঞ্চযজ্ঞ এবং সমাজ সেবা ছিল 
গৃহস্থের কর্তব্য এবং ছাত্রদের কতব্য ছিল অধ্যয়ন । 
' কিন্তু বত“মান যুগে রাষ্ট্র ্িনিষটা এমনই হইয়া উঠিয়'ছে 
যে সাধারণ লোকের রাষ্ট্সচেতন না হুইয়া উপায় নাই। 
মনে করুন আমি একটি সমাজ-সেবা-কর প্রতিষ্ঠান গড়িয়া 
ভুলিতে চাই কিন্তু রাষ্ট্র শক্তি যে কোনও সময়েই আমার 
প্রতিষ্ঠানটিকে আইন বা অভিভ্তান্সএর জোরে বন্ধ করিয়া 
দিতে পারেন। এই ভন্তই বর্তমান যুগে রাষট্রশক্তির 
- অধিকার না থাকিলে কোনও কাছ ব্যাপক ভাবে করা 
যায় না। এই জ্ঞন্তই এই যুগে রাষ্ট্রশক্তির অধিকার লইয়া 
দলে দলে কাড়াকাড়ি ও হানাহানির প্রয়োজন হয়। 


ত 


ছাত্রগণের চিত্তবিক্ষেপ_তাহার কারণ ও প্রতিকার 
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এই জন্তই প্রয়োজন হয় পার্টির প্রচার এবং নিজ পার্টির 
মতবাদে জনসাধারণকে দ্বীক্ষিত করিবার ভক্ত একটা 
আকু পাকু। এই “ল্লোগান্‌্” ও পাটি মতবাদ্__ছান্র- 
দ্িগকেও বিঙ্ষু্ধ করে; তাহাদের মধ্যেও বিভিন্ন মতবাদের 
সংঘর্ষে আলোকের স্থষ্টি না হইলেও উত্তাপ ও উত্তেজনার 
স্থষ্টি হয়। ইহা ছাড়া আরও একটি কথা আছে। 
রাজনীতি লইয়া বঙ্গ ভঙ্গের সময় হইতেই দেশের নেতৃবৃন্দ 
তাহাদের রাজনৈতিক দাবা খেলায় ছাত্রদ্দিগকে বড়ি 
হিসাবে ব্যবহার করিতেছেন এবং এখনও শক্তিকামী দল 
নিজেদের প্রয়োজনেই তাহাদের উত্তেজিত করিতেছেন । 
বঙ্গ ভঙ্গের রাজনীতির ক্রান্চেন্ষ্টিন্‌ যে ধৈত্যের স্থৃষ্টি 
করিয়াছিল, সেই দৈত্যটি আজিও শান্ত হয় নাই৷ 
মনুসংহিতায় চতুর্থ অধ্যায়ের ১*২ হইতে ১২১ প্লোকে 
অনধ্যায় বণিত হ্ইয়াছে। এ সমস্ত ক্লোকে অমাবন্তা 
চতুর্দশী পূণিমা প্রভৃতি তিথি ছাড়া আরও কতকগুলি 
বিশেষ ক্ষেত্রে অধ্যয়ন নিষিদ্ধ করা হইয়াছে । যে সমস্ত ' 
অবস্থায় মন বিক্ষিপ্ত হয়, অথবা মনের প্রসরতা নষ্ট হয়, 
সেই সকল সময়ে একাগ্রতা ব্যাহত হয় বলিয়া মঙ্গ অধ্যয়ন 
করিতে নিষেধ করিয়াছেন । কারণ বিক্ষিপ্ত মন লইয়া 
অর্ধ মনস্ক ভাবে পড়াশুনা! করিলে অভ্যাস খারাপ হইয়া 
যাইবে, মনের নিষ্ঠা কমিয়া ষাইবে। মনু বলিয়াছেন, 
বর্ষার রাত্রিতে প্রবল বায়ু বহিলে, বিদ্যুৎ বা মেঘ গর্জনের 
সঙ্গে উন্কাপাত হইলে অনধ্যায় হইবে । শুধুই তাই নহে, 
গ্রামে নগরে ও পুতিগন্ধ স্থানে নিত্য অনধ্যায়। গ্রামে 
মৃত ব্যক্তির শবদেহ পড়িয়া থাকিলে, কেহ ক্রন্দন করিলে 
ূর্ণ ব্যক্তির সম্মুখে অথবা ভ্রনতার মধ্যেও বেদ পাঠ বিধেয় 


'নহে। এই ভাবে মন্ধ অনধ্যায়ের একটি. দীর্ঘ তালিকা 


দিয়াছেন । 

মন্থর এই সমস্ত [নর্দেশগুলি যদি নিষ্ঠার সহিত মানিতে 
হয় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে বতমান নাগরিক জীবনে 
আযাদের নিত্যই অনধ্যায়”_পড়াণডনার মত পরিবেশ 
আমাদের সমাজ হইতে অস্তহিত হইয়া গিয়াছে । প্রতি 
নিয়তই আমাদের মন বিক্ষিপ্ত হইতেছে, এই সকল 
বিক্ষেপের কারণগুলি অনিবার্ধ্য ভাবে পঞ্চেন্জিয়ের দ্বার 
বহিয়া প্রতিনিয়তই আমাদের মনকে চঞ্চল করিয়া 
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তুলিতেছে। 

পঞ্চেন্দিয়ের হার দিয়া যে সমস্ত বাহিরের জিনিষ 
আমাদের মনকে বিক্ষু্ধ করে, সেগুলি ব্যতীত আরও 
কতকগুলি জিনিষ আছে যাহা ভিতর হইতেই আমাদের 
অক্াতসারে আমাদের মধ্যে অর্ধ-মনস্কতার স্থষ্টি করিয়া 
আমাদের পড়াশুনার ব্যাঘাত করিতেছে। 

এই অর্ধ-মনত্কতা হইতেছে বর্তমান যুগের একটি 
ভীষণ অভিশাপ । এই .অর্দ-মনম্কতা বা উন-অভিনিবেশ 
আমাদের স্বতি ও চিত্ত শক্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে । 

ষে যুগে ছাপা বই ছিল না তখন. হাতের লেখা পঁথির 
সংখ্যা খুবই কম ছিল। কাজেই বিদ্াটা তখন প্রধানতঃ 
গুরু প্রমুখাৎ আয়ত্ত হইত। ছাত্রদিগকে সেই ছন্ত পূর্ণ 
মনোযোগ দিয়া গুরুর পাঠ শুনিতে হইত। গুরু যে পাঠ 
দিয়া ষাইতেছেন, মুহূর্তের জন্য অন্তমনত্ক হইয়া তাহা 
, শুনিতে না পাইলে যুক্তি শৃঙ্খলার মধ্যে একটা অপুরনীয় 
ফাক থাকিয়া যাইত। ফলে অবস্থার চাপে পড়িয়া 
ছাত্রদের মনোযোগী হইতেই হইত, প্প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন 
ও সেবার” মধ্য দিয়া গুরুবাক্য গ্রহণ করিতে হইত এবং 
অথগড মনোযোগের মধ্য দিয়া “গুরু শুঞষার” দ্বারা 
বিদ্যা আয়ত্ত হইত। গুক্ুবাক্য শ্রবণ করিবার এই 
আগ্রহ ব’ “শুঞষা” -মনোযোগকে গভীরতর করিত এবং 
অভ্যাসের দ্বারা মনোষোগের শক্তি তথা স্থৃতি ও সংরক্ষণ 
দুঢ়তর হইত । ফলে সে যুগে শ্রুতিধর ছাত্র প্রায়ই 
পাওয়া যাইত। 

আজকাল ছাপাখানার দৌলতে পৃথিপত্র সুলত্তে 


পাওয়া যায় বলিয়া গুরু বাক্যের প্রতি মনোযোগের . 


প্রয়োজন কমিয়া গিয়াছে । ছাত্রগণ মনে মনে জানে যে 
ক্লাশে গুক্ু বাক্যের প্রতি তেমন মনোযোগ না দ্রিলেও 
ক্ষতি নাই, কারণ বাড়ীতে বউ দেখিয়া সেগুলি সময়মত 
পড়িয়া লইলেই চলিবে । এই মনোভাবটি ছাত্রদের মধ্যে 
অর্ধমনস্কতার স্য্টি করিয়া পড়াশুনার ব্যাপারে এক জাতীয় 
বিক্ষেপের স্বষ্টি করিতেছে । 

এই অর্ধমনক্ষতার প্রবৃত্তিটি আরও বেশী হইয়া 
উঠিয়াছে ঘরে ঘরে অর্থপুস্তক সহায়িকা টিউটর 
suggestion cream প্রভৃতির প্রাছুর্ভাবে। ছাত্ররা 


শিক্ষক, জ্যৈষ্ট__ ১৩৬, 


ূ [ভ্ঠ বর্ষ 
ইংরাজী ও বাংলা ক্লাশের মধ্যে স্বছন্দে গল্পগুজব করিয়া 
যায়, কারণ তাহারা জানে বাড়ীতে 14. $n, 
৪. Banerjee, J. Li. Banerjee, B. Sarkar 
প্রভৃতির নোট মুখস্ত করিয়া এই গল্প করার ক্রটিটি সারিয়া 
লইতে পারিবে। | 

ইহার উপর ‘গোদ্রস্যোপরি স্ফোট’ হইতেছে ঘরে ঘরে 
উপশিক্ষকের ব্যবস্থা । এই উপশিক্ষককে অনেক 


বাড়ীতেই প্রয়োজনের চেয়ে বিলাস ও আভিজাত্যের 


উপকরণ হিসাবে রাখা হয়। অনেক ক্ষেত্রেই হয়ত এই 
উপশিক্ষকগণ ভাল ভাবেই কার্জ করেন। কিন্তু ছাত্রদের 
তরফ হইতে উপশিক্ষকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন 
মনোভাবটি তাহাদের মনোযোগের ক্ষতি করে। তাহার! 
বেপরোয়া ভাবে ক্লাশে গল্প গুজব করিতে সাহস পায়। 
কারণ তাহারা জানে যে ক্লাশের পড়া না শুনিলেও ক্ষতি 
নাই, বাড়ীর মাষ্টার মশাইএর কাছে তাহা বুঝিয়া লওয়া 
যাইতে পারে। 

কিন্তু এই উপশিক্ষকগণও ছাত্রদের শ্রদ্ধার পাত্র 
নহে, কারণ তাহারা টাকায় বিকায়। বাপের টাকার 
জোরে যাহাকে ঘরে আনাইয়া বিদ্যা কিনিয়া লওয়া যায়, 
সেই বিদ্তা-বিক্রয়ী উপশিক্ষককে শ্রদ্ধা করা হয় না। আর 
এই শ্রদ্ধা ভালবাসা প্রভৃতি থাকে না বলিয়া উপশিক্ষক- 
দিগের প্রতি শুধার অভাবে তাহাদের নিকট হইতে 
সম্ভাব্য উপকারটুকুও পাওয়া যায় না। 
. বিদ্যা-বিক্ৰয়ী শিক্ষক প্রাচীন গুরুর সু-উচ্চ প্রতিষ্ঠার 
স্থান হইতে বত'মান সেলস্য্যানের নিম্নভূমিতে নামিয় 
আসিয়াছেন। ফলে সেলস্ম্যানের সব কথাকে ষেমন 
ক্রেতা ঠিক বিশ্বাস করেনা, বিস্া-ব্যবসায়ী শিক্ষকের সব 
উপদেশও ছাত্ররা ঠিক তেমনই বিশ্বাস করে না। ফলে 
অনেক সময় ছাত্রদের অধ্যয়নও যেমন ব্যাহত হয়, 
শিক্ষকের অধ্যাপনাও সেইরূপ ব্যর্থ হয়। 

প.ধিগত বিদ্যার দ্বারা প্রকৃত শিক্ষালাভ হয় না। 
তাহার'জন্ত প্রষ্বোজন হয় মানুষের সহিত মানুষের অস্তরজ 
মিলনের । এই অন্তরঙ্গ মিলনের মধ্য দিয়াই সহাহুভূতি 
(85020885), অভিভাবন (৪০৪৪৪১০) এবং অনুকরণ 
( শেষাংশ ৪৬৬ পৃষ্ঠায়) 


(imitation) | 





শ্রীশচীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
(পুর্ঝ প্রকাশিতের পর) 
(২) 
এগিয়ে গেল সোমনাথ পাথরের কুচি আর ভিজে নরম 


মাটির ওপর পা ফেলে ফেলে । ওদের কাজ চলেছে 
পুরোদমে ৷ পাশাপাশি দু’তিন জন স্ত্রী পুরুষ কাপড়ের 
গোছা নিয়ে ব্যস্ত ৷ তারপরে একটু ফাকা, তারপরে 
আবার ছুজন কিংবা তিনজন। দুজনের জুড়িই বেশী; 
হয়ত স্বামী-ন্্রী ওরা, পাশাপাশি কাঙ্দ করে চলেছে 
একমনে । বেশী বেলা হয়ে গেলে গ্রীষ্মের প্রথর রোদে 
কান্দ করা অসম্ভব, তার আগেই সব কাজ সারা করতে 
হবে। বিভিন্ন পরিবার যেন একযোগে কাজ করছে, 
বিভিন্ন পরিবার, কিন্ত একগোরষ্ঠী। গোষ্ঠিবদ্ধ হয়ে থাকতেই 
এরা পছন্দ করে। এই রদ্ধকের দলটি তার পরিচিত, 
তার বাসার চারপাশে যেন তাকে খিরেই এরা বাস করছে। 

পাড়ের ওপর মাটিতে চারটি করে খোঁটা পু*তেছে, 
সেই খেশটাটা ঘিরে নিয়েছে একটি শাড়ী দিয়ে, তিনদিক 
ঘেরা একদিক খোলা । তারই মধ্যে বসিয়েছে উন্দুন, 
উন্ননে হাড়ি চড়ানো, সিদ্ধ হচ্ছে কাপড় । এই রকম একটু 
ঘুরে দুরে ছোট ছোট শাড়ীঘেরা ঘর। দমকা হাওয়া এসে 
উনের আগুনে হঠাৎ না জোর দেয়, সেইজন্য এই ব্যবস্থা। 
অল্প আঁচে এবং একই উত্তাপে কাপড় নাকি ভাল পরিষ্কার 
হয়, এবং কাপড়ের আয়,ও কমে না। 

পাড়ের ওপরকার সেই ত্তৃপীরুত কাঠের সামনে & 
অতো ভোরে দোকানদার্দের চুলু-ঢুনু চোখে বসে থাকতে 
দেখে একটু আশ্চর্য্য হয়েছিল সোমনাথ । এইবার স্পষ্ট 
বুজতে পারল তার অর্থটাকী? এ রজকের দল কাঠ 
কিনে নিয়ে আসতে যায় এ অতো সকালে তাদের উনের 
জন্ত, সেইজন্যই ঘুম থেকে উঠতে না উঠতেই দোকানদার 


গিয়ে বসে তার দোকানে দীড়ি-পাল্লা ঠিক করে! 

কাজে ব্যস্ত ওরা, তার দিকে নজর দেবার সময় কই? 
্া-পুরুষ উভয়েরই মুখে মাঝে মাঝে জলছে চুষ্টা (চুরুটের ' 
দেহাতী সংস্করণ) ; মেয়েদের কেউ কেউ ওকে দেখতে 
পেয়ে মুখ থেকে চট করে চুট্টা নামিয়ে ফেলে চুষ্টা-সুদ্ 
হাতটা পিছনে সরিয়ে রাখছে, একটুক্ষণ কারুর দিকে 
চেয়ে থাকলেই দেখা যাবে পিছন থেকে উঠে আসছে সরু, 
একটা ধোয়ার ' রেখা, আর যুখে একটা সলাজ হাসি। 
একটু যারা বয়স্কা, তাদের এ লজ্জা নেই, চুষ্টা বড়জোর 
মুখ থেকে হাতে রাখছে, হয়ত বলছে, কী পণ্ডিত, 
এখানে ষে? 

কিন্তু যত লজ্জা এ তরুণীদের । পুরুষরা নিব্বিকার। 
ওদের পুরুষদের সামনে অথবা বাইরের অচেনা কারুর 
সামনে ওদের বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ নেই, কিন্তু ওকে দেখলেই 
ওরা মুখের চুট্টা চট করে লুকিয়ে ফেলে। কারণ কী? 
সে নিজে খায়না বলে? কে জানে! এই তকুণী মেয়েরা 
হয়ত দেখেছে সোমনাথের জাতের মেয়েরা কেউ কখনও 
ধূমপান করে না, মেয়েদের মুখে জলন্ত চুষ্টা দেখতে সেই 
জন্যই হয়ত তাদের ‘পণ্ডিত’ অভ্যস্ত নয়, তাদের মুখে 
চুটা দেখলে তাদের অতি প্রিয় পণ্ডিত কিজানি কি 
ভাববে | 

অথবা, আরও একটা কারণ হতে পারে। এদের যে 
প্রধান, বুড়ো নোকম্না, সে তাদের পণ্ডিতকে সম্মান দেখিয়ে 
কখনও তার সামনে ধূমপান করে না। মেয়েরা কী 
এই দেখেই তার সম্বন্ধে সাবধান হয়ে গেল? বধিয়সী 
মেয়েদের মধ্যে ত এ সাবধানতা নেই! হয়ত তাদের 


8৭8 
মনোভাব, এইটুকু ছেলের সামনে আবার লজ্জা কী? 
পুরুষদের হয়ত লল্জা-সংকোচ সন্মান প্রদর্শন-বোধের 
বালাই-ই নেই। এটা দেখেছে সোমনাথ, এদের মধ্যে 
পুরুষদের চেয়ে মেয়েরা স্বভাবতই বুদ্ধিমতী, কর্্ম্ এবং 
পত্রিশরমী বেশী । পু 

কিন্তূদে সব যাক্‌। হাটতে হাটতে অনেকটা দর 
এগিয়ে এসেছে সোমনাথ । দলের মধ্যে বুড়ো নোকন্না 
কিম্বা কোণ্ডা, ওদের ত দেখা যাচ্ছে না আজ? কী হলো 
ওদের? একট, এগিয়ে যেতেই সোমনাথ দেখল একরাশ 
॥ কাপড়ের সামনে বসে আছে লছমী, বুড়ো নোকন্রা-সর্দারের 
' মেয়ে । মাটিতে বিছানে। শাড়ীর ওপর কিছু কাচা কাপড় 
জ্বড়ো করা। শাড়ী-তেরা ঘরে যথারীতি উন্ুন জ্বলছে, 
আর দুটো রভীন কাপড়, শাড়ীই হবে বোধ হয়, নদীর 
কিনারে ছুটি পাশাপাশি পাথরের উপর হেলায় পড়ে আছে । 
কাঞ্চ করতে করতে কে ছুটি লোক হঠাৎ যেন কান্ত ছেড়ে 
'উঠে গেছে। তাকে দেখে নিবস্ত চুরুট মুখ থেকে টান 
মেরে ফেলে দিয়ে উঠে দাড়ালো লছমী। শাড়ী হাটুর 
ওপর পর্য্যন্ত তোলা, টান করে মালকোচার ভঙ্গীতে পরা। 
পারে ছুটি রূপোর মল, সুগঠিত মস্থণ ছুটি পদ্যুগলকে 
সপ্রেষে বেষ্টন করে পড়ে আছে। পরণে ছাপা শাড়ী 
লাল লাল বড়ো বড়ে। ফুলতোলা, গায়ে কালো রডের 
স্রাউদ্। খেশপায় বাসী ফুলের মালা জড়ানো ছিল, 
ফুলগুলি এতক্ষণে সব ঝরে গেছে, ছু'এস্টা অবাঞ্ছিত ছিন্ন 
পাপড়ি নিয়ে একটা রিক্ত সাদা সুতো কালো চুলের ওপর 
পড়ে আছে শুধু ৷ 

এই শ্রজীবি-সমাজের মেয়েদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ--এদের 
সুগঠিত শরীর | হয়ত যুখত্রী। সুন্দর নয়, কিন্তু দবেহপ্রী 
সুম্দর_ রঙে নয়, স্থুযমায় এবং ছন্দে। ঘরের বাইরে 
প্রকৃতি মায়ের অবারিত অঙ্গনে এরা কাজ্দ করে, তাই 
প্রকৃতি এদের সাজিয়ে দেন অকুপণ হত্তে। সোমনাথরা 
শৈব। কিন্তু গোদাবরীর অপর পারে কবরে এক 
বৈষ্ণবের গৃহে গিয়েছিল সে একবার। তার পিতা 
- পিতামহ শ্রীকৃষ্ণের নামগান স্তনতেন কিনা সন্দেহ, হয়তো 
উঠে আসতেন সভ ছেড়ে, কিন্তু সে যাকে বলে দৈত্যকুলের 
প্রহ্যাঘ, সে সভায় পুরীধাম থেকে আগত এক ভক্তজনের 


শিক্ষক-_ দোষ, ১৩৮৬০ 


. আছে, কিন্তু স্বাস্থ্য নেই। 


.[৬ষ্ঠ বর্ষ 


মুখে সে গুনেছিল পূর্ববদেশীয় কবি জয়ঘেবের জীত্রীগীত 
গোবিন্দম্‌এর সুললিত সঙ্গীত-বঙ্কার! মুগ্ধ হয়ে পান 
করেছিল সোমনাথ সেই কাব্যরস-সুধা। সবটা মনে নেই, 
সামান্য মনে আছে, রাধিকাকে বলা হয়েছিল, গুরু জঘন- 
ভারে তুমি মন্থরগামিনী। যতদুর যনে পড়ে, বোধ হয় 
ব্যবহার করা হয়েছিল ‘অলসপীনব্দবন’ কথাটা । বাধা 
নাকি বড় ঘরের মেয়ে এবং বৌ। সোমনাথ বড়োধর বেশী 
দেখে নি, দেখেছে মধ্যবিত্ত ঘর। সেখানে হয়ত রূপ 
‘জ্বনভারে মন্থরগামিনী" 
যদি বলতে হয়, ত সহদ্দেই বলা চলে এই শ্রমজীবি 
মেয়েদের । এরা স্বভাবত দীর্ঘাঙ্গিনীও বটে । 

লছমী অপাঙ্গে একবার সোমনাথের দিকে তাকালো, 
কিন্তু কিছু বসল না। মেয়েটিকে চেনে সোমনাথ, একট, 
চুপচাপ এর ধরণ, হয়ত একটু ভাবপ্রবণও। পল্গল বা 
পৌষসংক্রাত্তির দিন ফুলের মালা, এক ছড়া কলা, ছুটে! 
নারকেল, এইসব একটা কীাসার থালায় সািয়ে নিয়ে ওর 
বাবার সঙ্গে এসে প্রণাম করে গেছে নীরবে, কিছু বলে নি.। 
হয়ত হাসি ঠাষ্টার কথায় মুখ নামিয়ে একটু হেসেছে, 
কিন্তু তার বেশী কিছু নয়। কতদিন পেলাশে করে গরম 
ছুধ থাইয়ে গেছে, চা খাইয়ে গেছে, কিন্তু সব কাজই ওর 
কেমন যেন একটা নিপিপ্ত ওঁদাসীন্যে ভরা । হয়ত 
সোমনাথ জিজ্ঞাসা করেছে।_-কীরে লছমী হঠাৎ চা? 

আন্রকে চা করেছি । বাবা বলল তোমায় দিতে । 

হয়ত অন্যদিন, কীরে, হঠাৎ যে দুধ নিয়ে এলি 1 

বাবা পাঠিয়েছে। গাঁয়ে গিয়েছিল, পাওনা স্থুধ নিয়ে 
এসেছে । 

সোমনাথ হেসে বলেছিল+--সবই বুঝি বাবা পাঠায়? 
তুই বুঝি একদিনও নিজের মন থেকে আমার অন্ত কিছু 
আনিস না? 

উত্তর দেয় নি মেয়েটি, একটু হেসে চুপ করেছিল। 

সত্যিই মেয়েটি একটু অন্তরকম, একটু দলছাড়া। 
সবকিছুর মধ্যে থেকেও যেন ও নেই। ওদের দুর থেকে 
একসংগে দ্বেখলে কার কী বৈশিষ্ট্য তা বোঝা মুসকিল, 
কিন্ত ওদের ঘনিষ্ট সম্পর্কে এলে ওদের ব্যক্তিত্বকে চেন! 
বায়, জানা যায়, সবাই একছাচে ঢালা যন্তর-বিশেষ নয় । 
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শ্রমিক আন্দোলনকারী মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত, বাবুরা 
প্রায়ই এই ভুল করে। শ্রমিক” নামের শীলশোহর 
“ছেপে ওদের একদিকে ঠেলে ফেলে রেখে শ্রমিক আন্দো- 
লনের নামে ওদের ব্যক্তিত্বের অপমানই করা হয়, মূল্য 
দেওয়া হয় না'! 

সোমনাথ জিজ্ঞাসা করল; লছমী, তুই এক? তোর 
. নবাব! নোকল্না কই? | 

সহবে গেছে । 

সহরে ? এই এত সকালে ? 

হ্যা। 

কাজে বুঝি? 

লছমী মাথা নেড়ে জ্ঞানালো,--হ্যা । 

তুই একা? 

মাথা নীচু করল লছমী, বলল,--না। 
-আছে। 

তার অসুখে সেবা করেছিল, এ সেই কোণার কথা 
বলছে লছমী। কোণার মা-বাপ নেই, তাদের একে একে 
. হারিয়ে এখন একাই থাকে। সর্দার অর্থাৎ নোকর্নার 
খুব অস্থগত। নোকল্নার বছ কাজকর্ম করে দেয়। 
"ছেলেটা একটু বাউগ্ুলে। একটু খেয়ালী গোছের। টাকা 
পয়সা রোজগারের খুব ঝোঁক নেই, তবে মাঝে মাঝে 
"আবার হঠাৎ উপার্জনের চেষ্টা জাগে হাতে পয়সা 
পড়লে জমানোর ধার ধারে না, সোজা সহরে যায়, 
'উপষুণপরি ছু'তিনদিন সিনেমা দেখে সব খুইয়ে শেষে 
ফিরে আসে নিজের চালাঘরে । সর্দারের খোসামোদ 
করে, কাজকর্শ্ম সব করে দেয়, পয়সাকড়ি চায় না, ছুটি 
“খেতে পেলেই খুসী ।, তখন কিছুদিন মাথা থেকে সিনেমা 
দেখার ভূত একেবারে নেমে যায়। সোমনাথের দরজার 
সামনেই ওর চালাঘর। কয়েকদিন তালাবদ্ধ থাকে, 
আবার খোলে । পরের কাজ করে করেই ওর দিন যায়। 
নিজে স্বাধীন ভাবে যে গৃহস্বাড়ী গিয়ে কাপড় কাচারু 
ব্যবস্থা করবে, সে বোধ হয় ওর কুষ্টীতে লেখে নি। 
নোকন্লার কাজই করে বেশী, তবে পয়সার চাড় পড়লে 
অপরের কাজও হাতে নেয়, ভূতের মতো খেটে চলে 
, তখনও । 


কোণ 


অস্তি গোদাবরী তীরে 


- ছাড়বে না। 


হরে গিয়ে হয়ত কোনদিন হিন্দী ছবিও 
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দেখে থাকবে । হুটো একটা হিম্দীকথা শিখে এসেছে। 
যেমন “মানা” আর “ঠিক হ্যায়।” এস্ছুটো বুলি প্রায়ই 
ও শুনতে পায় কোগ্ডার মুখে। তার অসুখের সময় ওর 
“ঠিক হ্যায়” শুনতে শুনতে সোমনাথ পাগল হয়ে যাবার 
উপক্রম। যেখানে সেখানে ও “ঠিক হ্যায়’ ব্যবহার করে 
বসে থাকে। লছমীরা থাকে সোমনাথের একেবারে 
পাশের বাড়ীটাতে, প্রায়ই শুনতে পায় সোমনাথ ওদের 
বাড়ীতে কোণ্ডার কণ্ঠস্বর । হয়ত লছমীর কাছে জোর 
পয়সার তাগিদ লাগিয়েছে । লছমীও দেবে, না, ও 
শেষ পর্যন্ত কোঙারই হার হয়, বলে, 
জমানাই বদূলে যাচ্ছে । নইলে লছমীও তাকে পয়সা 
দেয়না! 

তাই কোগডার কথা উঠতেই একটু হাসি. ফুটে "ওঠে 
সোমনাথের যুখে। সত্যি, একটু পাপল-পাগলই বটে 
ছেলেটা । এই পাগলটির সংগে লছমীর একটা সম্পর্ক 
মনে মনে আন্দাজ করে রেখেছে সোমনাথ । ওরা ছুটিতে 
প্রেমে পড়েছে বলে মনে হয় সোমনাথের, কিন্তু ঠিক 
বুঝতে পারে না। কতদিন এ সত্যটি আবিষ্কার করবার 
চেষ্টা করেছে সোমনাথ, ওদের ছুত্নকে একত্রে দেখে 
কতোভাবে কতো কী হাসির কথা তুলেছে, ওদের . 
সম্পর্কটাকে জড়িয়ে কতো ইঙ্গিত করেছে । কিন্তু কই, 
সেই চকিত বিদ্যুৎ কই ওদের চোখে, কই সেই চোখে 
চোখে কথা বলার মধুর মুহুর্ভটি। কই সেই একজনকে 
দেখে অপর জনের মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠা! কোণার 
সামনে লছমীকে, অথবা লছমীর উপস্থিতিতে কোগাকে 
হঠাৎ ডেকে কতো-কী না-বপপা বাণীর ইসারা জানতে 
চেয়েছে সোমনাথ, কিছুই পায়নি । তবে কি ওর অঙ্থমান 
ভুল? তার জানালার দাড়িয়ে লছমিদের আঙ্গিনা চোখে 
পড়ে। কতদিন চুপি চুপি ওদের দেখেছে সোমনাথ, 
কিন্তু কিছুই চোখে পড়েনি । হয়ত পয়সার তাগাদা করছে 
কোণ উঠানে দবড়িয়ে । নয়ত কোনদিন দাওয়ায়. বনে 
ভাত খাচ্ছে চুপচাপ একা। লছমী ঘরের ভিতরে, 
আর ও” কেমন নিপিপ্ত ভঙ্গীতে ভাতের গ্রাস মুখে তুলছে, 
খুটিতে মাথাটা ঠেস দেওয়া, চোখ সদর দর! ছাড়িয়ে 
পথের ওপর গিয়ে পড়েছে । সব মিলিয়ে কেমন যেন 
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একটা নির্ধাব, অলস ভঙ্গী । মধ্যাহ্নের প্রথর রৌদ্র এসে 
পড়েছে উঠানে, বাড়ীর নিরুম একটিও পাতা-না-নড়া 
আম গাছটায় বসে একটা একক কাক মাঝে মাঝে শব্দ 
করছে, কঃ ক্বঃ!---কোণ্ডা চুপচাপ । আশ্চর্য্য, ঘরের 
ভিতর থেকে চুড়ির রিনিঝিনিও কী শুনতে পায় না 
কোণ ? 

হয়ত ওদের প্রেমের ধরণটাই আলাদা । ঠিক বুঝতে 
পারে না সোমনাথ । প্রেমকে ঘিরে একট, কল্পনা, একটু 
মনোরম চিস্তার মাধুর্যয-রচনা, এসব হয়ত ওদের নেই। 
নেই? তাই বা কী করে ভাববে সোমনাথ? মানুষ ত 
ওরাও? অর্থনৈতিক কাঠামোই ওদের নিম্নবিত্ত করে 
রেখেছে, কিন্তু সেটা ত মানুষেরই স্যষ্টি। অথচ প্রেম- 
দেবতার স্ৃষ্ট,ষে ছুণিবার প্রবাহ মানুষের জীবনে ও মনে 
তরঙ্গ তোলে, সেক্ষেত্রে ত বিত্তের কোন প্রশ্ন নেই, প্রশ্ন 
চিত্তের । এই চিত্ত কি ওদের নেই? নিশ্চয়ই আছে। 


| প্রতিনিয়তই দেখছে সোমনাথ, কতো সামাম্ত কারণে ওরা 


খুশী হয়ে ওঠে, কতো সহজ ব্যাপার থেকেই ওরা আনন্দ 
পায়। বিয়োগাত্ত কোন গল্প শুনতে শ্তনতে সহজেই 
ওদের চোখের কোণে অশ্রু ঘনিয়ে আসে! 

নোকম্নাকে ছ'একবার জিজ্ঞাসাও করেছে সোমনাথ, 


কি হে সর্দার, মেয়ের বিয়ে দিচ্ছ কবে? নোকন্তা একট, 


হেসে জবাব দিয়েছে? হবে, পণ্ডিত, হবে। 

জামাই পাচ্ছ না বুঝি মনের মতো ? 

জামাই! নোকন্না বলেঃ জামাই হবার ইচ্ছা ত 
অনেকেরই পণ্ডিত । দেখা যাক্‌, ছটো দ্বিন যাক্‌- আরও । 
মেয়ে আমার ফেলনা নয়! ব্ূপে-গুপে সত্যিই লছমী! 

কোণ্ডার কথায় সোমনাথকে চুপচাপ ফড়িয়ে পড়তে 
দেখে লছমী ততক্ষণে আবার নেমে গেছে জলেরু ধারে । 
একটি কাপড় পাথরের ওপর যেমন ছিল তেমনি পড়ে 
রইল, অপর কাপড়টি নিয়ে আছাড় দিতে লাগল লছমী 
সজোরে । সোমনাথও নেমে] গেল জলের ধারে, স্পূর্শ 
করল গোদাবরীর চুজল, তারপৃর £একসময় প্রশ্ন করল, 
লছমী ? 

কান্দ থামিয়ে লছমী বলল, কী পণ্ডিত? 

কোণ আছে বলল্গি কোণ্ডা কই ? 


শিক্ষক--দ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০ 


[৬ষ্ঠবর্ষ 


মুখ টিপে একটি হাসলে লছমী। ওদের মত পুরু - নয়, 
লছমীর ঠোট, বরং তাদের ঘরের মেয়েদের মতোই পাতলা 
ওর ঠোট, সুন্দর দেখায় যখন ও” ঠোঁট টিপে হাসে । বলল 
কোগাকে খুঁজছ পণ্ডিত? বলেই হাতের গোছাকর! 
কাপড়টা ছুড়ে দল পাড়ের ওপর ধূলো আর কাদার মধ্যে, 
জল ছেড়ে মুহুর্তে উঠে এল ওপরে, আর যা, ও? ভুলেও 
করে না, সোমনাথের হাত ধরে মারল এক বটূকা টান । 
বলল, এসো তবে আমার সঙ্গে । দাড়ালো না, একপ্রকার: 
ছুটতে ছুটতেই চলতে লাগল সামনের দিকে, পাথরে. 
হোঁচট খেলো ছু'একবার, ভ্রক্ষেপও নেই। 

এদিকে পথটা একটু নিরিবিলি, পথচারীর সংখ্যা কম। 
তবু যে ছুস্তিনজন পথ চলছিল, তারাও চমকে ফিরে 
তাকালো লছমীর দিকে, পাগলের মত কোথায় ছুটেছে 
মেয়েটা? 

বলা বাচ্ছল্য। এত দ্রুত সোমনাথের পক্ষে চলা অসম্ভব |: 
: পাথরের আঘাত বাঁচিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে হয়েছে! 
তাকে। কিন্তু কোথায় লছমী ? রজভ্রকদ্রের আরও এক 
দম্পতী এদিকে এসে শাড়ীর ঘর করেছে, পুরুষটির লক্ষ্য 
. নেই, একমনে কাপড় আছাড় দিচ্ছে পাথরে, মুখে কেমন 
একটা শব্দ করছে_-হেই-হেই! আচমকা শুনলে মনে 
হবে, কে যেন কাকে সাবধান করছে, হেই-হেই ! মেয়েটি 


“ একবার তার দিকে তাকালো মাত্র, পরক্ষণেই মন দিল 


কাজে। ভঙ্গী দেখে মনে হল, যেন বলতে চায়, পণ্ডিত, 
তুমি ও লছমীর পিছনে পিছনে কোথায় স্কুটেছো, জানতে 
আমার যথেষ্ট কৌতুহল কিন্তু দেখছ ত হাতে সময় নেই, 
প্রচুর কাজ, সূর্য্য দেখতে দেখতে মাথার উপরে আসবেন ! 

যেতে যেতে সেই জল-পাম্প করার মেসিনঘরটার কাছে 
এসে পড়ল সোমনাথ । গম্বজের মত উঁচুতে উঠে গেছে 
মেসিন বাড়ীটা, এখান থেকে পাম্প করে জল যায় প্র' 
অদূরে সহরের মধ্যে কারথানাটার ভিতর । এটুকুই 
লোক চলাচলের সীমা, তারপরে মরা একটা নালা, নালার 
তীরে তীরে জম্মেছে বহু গাছ-গাছালি, তারপরে একটু ' 
টিলার মত,__একদিকে ধানের ক্ষেত, পতিত জমি আরও, 
উচু-নীচু টিলার ভীড়। দূরে একটি গ্রাম । 

গম্ব'জ ঘরটা পাশ কাটিয়ে একেবারে নালার ধারে এে. 


১১শ সংখ্যা ] 


পড়ল সোমনাথ । গাছ গাছালির মধ্যে দাড়িয়ে লছমী, 
তাকে পাশ কাটিয়ে ছু’একটি রজক গোদাবরীর জলে নেমে 
যাচ্ছে, জল এখানে কম, হাট, জলের একট, বেশী, সেটা 
'পার হয়ে তারা উঠছে গিয়ে চরে, সেই চরেও কয়েকটি 
শাড়ী-ঘর তৈরী হয়েছে দেখতে পাচ্ছে সোমনাথ ৷ 

সে কাছে আসতেই নালার মধ্যে নেমে পড়ল লছমী, 
সামান্ত জল কিন্তু পাক বেশী, ওপারে পৌঁছে সোমনাথকে 
জলে ধুয়ে নিতে হল পায়ের সেই পাক, লছমীর কিন্ত 
ক্রক্ষেপ নেই, তার পায়ের মল পর্য্যস্ত কাদায় মাথামাখি, 
‘সে সমানে চলেছে এগিয়ে টিলার দিকে । টিলা বেষ্টুন করে ' 
সকু পায়ে-চলা-পথটা হঠাৎ বেঁকে নদীর দিকে সোজা 
নেমে গেছে, সেইখানে একটা প্রকাণ্ড পাথরের কাছে 
দীড়িয়ে পড়ল লছমী, সোমনাথ কাছে এলে সৃছুত্বরে বলল 
পণ্ডিত, কোণ্ডাকে খু'জছিলে ? এ দেখ । 


অস্তি গোদ্রাবরী তীরে 


৪৭৭ 


সত্যি, দেখবার মত দৃশ্যই বটে । একটি তরুণী মেয়ে 
জলের কিনারে বসে তার পরণের শাড়ীটা কাচচে, আর 
অদ্ুরে তার পিছনে একটা কালো পাথর ঠেস দিয়ে বসে 
কোগ্ডা তার কাপড় কাচার রকম দেখে আপন-মনে হেসে 
হেসে উঠছে। কালো-কালো গোলগাল মেয়েটি, পরণে 
এখন শুধু সায়া আর ব্রাউস, গায়ের শাড়ীটা খুলে নিয়ে 
তাতে নঘীতীরের মাটি মাখিয়ে পাথরে থুবড়ে থুবড়ে 
কাচছে। তার পিছনে ষে একটি ছেলে বসে হাসছে, 
সেদিকে নজর দেবার অবসর তার নেই। কোণ একটা 
চিল ছুঁড়ে ফেলল তার কাছে জলের ওপর, মেয়েটি চমকে 
একটুক্ষণ তার কাজ থামালো। কিন্তু মুখ ফেরালো৷ না, 
কাজ করে যেতে লাগল একমনে । সোমনাথ বলল, 

কে রে এই মেয়েটা। লছমী বলল, জানি না। 
' (ক্ৰমশঃ) 


দশটা-চারটার কাব্য 


শ্রীপ্রভাকর মাঝি 


'আনু-চচ্চরি ভাতে ভাত গিলে ভাঙ্গা ছাতি হাতে নিয়ে, 
ধার-করা টাকা ছুড়ে দিয়ে এ্রমতীকে, 

কলার খোসায় পড়তে পড়তে কোন মতে সামলিরে 
ছুটে চলি সিধে বড় রাস্তার দিকে । 

ঠাসাঠাসি করে ট্রামে উঠে পড়ি, ভাঙ্গা ছাতি হয় কাল, 
একটু কু যদি সুস্থিরে সেটা রয়? 

মারমুখো বাবু দিচ্ছে ওধারে বিচ্ছিরি গালাগাল 

| এখুনি বুঝি থণ্ড যুদ্ধ হয়। 

জি-পি-ওর ঘড়ি কাটায় কাটায় দশটার ঘরে একি, 
টেম্পোরারির আত্মকে রক্ষা নাই। 

ব্থুটো চোখে আজ যু'ই ফুল নয়, সর্ষের ফুল দেখি, 
ভূতের মুখেতে রাম নাম আওড়াই। 

জ্ুতোয় জুতোয় ঠোক্কর লাপে__ প্রাণপণে চলি তবু 
ভয়ে ভয়ে ভাঙি একটা দুইটা সিঁড়ি। 


ইস্‌ কি ভাগ্য, আপিসে এখনো পৌছেন নিকো প্রসব 
স্ষুতিতে তাই ধরাই আস্ত বিড়ি। 

পড়ে আছে এ ইয়া মোটা মোটা বাধানো খাতার মেলা 
ছুটবে সেখানে হিসেবের জয়রথ, 

(হায় জি, বি, এস মিছেই তোমারে করেছি ওষুধ-গেল্গা 
চিঠি লিখবার শিখিনি যে কসরৎ।) 

মাঝে একবার গিয়ে সাহেবের সৌখীন কামরায়, 
নিতে হবে তার শারীরিক সংবাদ । 

(কি করতে পারি পিলে-পেটা মেয়ে যদি জরে ভুগে হায়, 
হাংলা ছেলের মৎস্ত খাবার সাধ ? ) 

বেশ ভাল আছি-_মাসান্তিকের করকরে আশি টাকা, 

ইহ জীবনের এই তো সাধনা, সুখ । 


টাক পড়ে গেছে মাথায় কথন, যায় না আর তা ঢাকা, 


ছন্দ পতন কাব্যের এইটুকু । 


যোগ্য অর্থ ও সম্মান দিয়া বুভুক্ষু শিক্ষককে কর্তব্যে উদ্ধদ্ধ কর। 





অধ্যাপক ধীরানন্দ ঠাকুর 


বিশ্বস্থষ্টি এক বিচিত্র ব্যাপার; তার মধ্যে আবার 
বিচিন্রতম হচ্ছে মানুষ । কারণ মানুষ না থাকলে সৃষ্টির 
বৈচিত্র এমন করে অসথভূত হয়ে ভাষায় প্রক্াশ পেতে 
পারত্ব না, অস্ততঃ মানুষ যেমন করে প্রকাশ করেছে তেমন 
প্রকাশ ৷ মানুষের ভাবনা-অন্ুভাবনা ও ধ্যানজ্ঞান এত 
বিচিত্র, এত গভীর তা বোঝা দায় হত যদি না তার 
এই প্রকাশ শক্তি থাকত। মানুষী বুদ্ধির চরম উৎকর্ষ 
দেখা গেছে তার ধারণা ও অন্ভূতির প্রকাশ-বাহন- 
আবিষ্কারে। এরই কল্যাণে জানা গেছে, বোঝা গেছে 
বিশ্বপ্রকৃতির নিগুঢ় তত্বরহম্ত। এই প্রকাশ-মাধ্যমেই 
স্থায়ী করে রাখা যেতে পেরেছে মানুষের সত্যসন্ধ সাধনাকে, 
সৌন্দরধ্য-বিলাসী অন্ভূতিকে। পরোক্ষ লোকের অক্গপ 
ভাব-মন্দাকিনীকে প্রতিভাধর মানুষ বইয়ে নিয়ে এল 
প্রত্যক্ষ লোকের ব্ূপতীর্ঘে। 

মানুষের এই স্থষ্টি রহস্তের রূপায়ন-তপন্তা সুখী 
হুল না, তৃপ্ত হল না এক-আধ রকম রূপরীতির আবিষ্করণে। 
কতো ধীমান্‌ উত্তাবন করলেন কত নব-নব কলা-কাক্ু £ 
প্রকাশ পেল সঙ্গীত, চিত্র, ভাস্কর্য, কাব্য আরো কত কি। 
কাব্য কি সাহিত্য মানুষের রূপসাধনার অন্ততম সিদ্ধি, এবং 
সবচেয়ে ক্ষমতাশালী, কারণ এ হল সবার চেয়ে উচ্চারিত, 
স্পষ্ট অথচ ততই রহস্তকৌতুহলময় তার ধ্বনিব্যঞ্জনার 
লাবণ্যে ; সবার চেয়ে ব্যাপক, বিলাস ও বিচিত্র, সব চেয়ে 
জটিল ও গভীর, সব চেয়ে সরস ও চমৎকারকারী । 

রসান্ুুভূতি এবং জ্ঞান-সংকলন বিষয়ে শুধু ভাবুক- 
রসিকই সব নয়, জ্ঞাতাই একমাত্র সামগ্রী নয়, অর্থাৎ 
কেবল গ্রাহকই নয়, গ্রাহ বন্তও গণ্য, কেবল ব্যক্তি নয় 
পদাৰ্থও বিচার্য। ছুইএ”র সমবায় ও সহযোগেই ভাব, 
রস ও রূপের সৃষ্টি। যেকোন রূপ স্বষ্টিতে এই ছুই 
দিকের কথা মনে না রাখলেই নয়। সাহিত্যকে ষদি 
. যথাৰ্থ হষ্টি হয়ে উঠতে হয়, অর্থাৎ, মানুষের ভাবকে যদি 
সাহিত্য হয়ে উঠতে হয় ভাষা-ছন্দ-অলক্কার এবং রূপাক়ন 
রীতির কৌশলে, তবে তার লক্ষ্য থাকতে হবে উভয়তই ; 
মানে, এখানেও সেই ব্যক্তি-বিশ্ব ও বন্ত-বিশ্বের কথা মনে 


॥ 


রাখা চাই ; কেননা, বন্ত-বিশ্ব ব্যক্তি-বিশ্বের সংস্পর্শে আসায় 
যে ভাবরস সষ্টি হয় তারই রূপায়ন তো শিল্পকলা । 
শিল্পকলায় এই রূপায়নই বড় কথা। ভাব বা বিষয় যত" 
গম্ভীর, যত সুন্দরই হোক না কেন, তার রূপায়ন না হলে 
তাকে আর যাই কিছু বল! যাক না, শিল্পকলা বল৷ উচিত 
হবে না। পক্ষান্তরে, গুধু আপাততৃষ্টি ও বুদ্ধিতে যা রম্য, 
তারই রূপঘানে নয়, স্থষ্টির সত্য, রহস্তততৃ ও পরস্পুর 


, বিজড়িত সর্ধ-সম্পূক্ত স্বরুূপের সুন্দর র্ূপায়নও শিল্পকলা। 


সাহিত্য একরকম রূপস্থ্টি; কতকগুলো বিশেষ বিশেষ 
প্রক্রিয়ায় ও রীতিতে তার হয় আবির্ভাব। তাহলে এই 
কথাটিই দীড়াচ্ছে যে সাহিত্যকেও হয়ে, উঠতে হয়। 
এখন পরিষ্কার ভাবে জানা চাই, কি তাকে হয়ে উঠতে 
হয়, আর কেনই বা তা হয়। আগেই বল! গেছে, সাহিত্য 
একরকমের শিল্পকলা বা রূপস্থষ্ট । সে আবু কিছু হোক 
আর না হোক, তাকে শিল্পকলা হতেই হবে, না যদি হয় 
তো তার শ্বমহিমা. কোথায়? লক্ষ্য কী হবে তার? 
সুতরাং কিছু একটা হতে হলে যখন সেই হওয়াটাই লক্ষ্য. 
তখন সাহিত্যের সাহিত্য হয়ে-ওঠা, অর্থাৎ, শিল্পকলা হয়ে, - 
ওঠাটাই তার লক্ষ্য বলতে হবে। এই হিসেবে, সাহিত্যের 
কোন উদ্দেশ্য থাকবে না, একথা মানা কঠিন হয়ে পড়ে।, 
শিল্পের জন্য শিল্প হতে হলে, মানে, শিল্পকে শিল্প হয়ে উঠতে. 
হলেও সেইটেই তার উদ্দেশ্য হতে হচ্ছে। 

সাহিত্যের উদ্দেস্ত থাকবে না’--বাক্যটি সাধারণতঃ 
ব্যবহৃত হয়ে ধাকে ‘সাহিত্যে কোন তত্ব থাকবে না, 
সাহিত্য হবে না কোনো প্রচারের বাহন'- এই অথে। 
এখন বিচার করে দেখা যাক, এই অর্থে কথাটি কতদূর. 


সমীচীন বলে মনে হতে পারে। j 


সাহিত্য কোন নিরালম্ জিনিষ নয় ১ অন্তান্ত শিল্পের. 
মত ব্যক্তি-বিশ্ব ও বস্ত-বিশ্বের সমন্বয়ে হয় তার উৎপত্তি, 
সুতরাং ব্যক্তিবিশ্ব ও বস্তবিশ্বের স্বভাব, লক্ষপ ও ভাবভঙ্গী 
তার মধ্যে অনুক্রমিত হওয়া অস্বাভাবিক কি অসম্ভব নয় ।- 
কলাশিল্প সুষ্টি করতে পারলে যেকোন বিষয় নিয়ে সাহিত্য. 
রচিত হতে পারে; জ্ঞান, প্রচার.ও তত্র বিষয়ও বিষয় ৮ 


" ৯১শ সংখ্যা] 


সে-সব দিয়ে সাহিত্য হতে পারবে না কেন। বস্তবিশ্বের 
একটা দিক জ্ঞান এবং ভত্বেরও দিক, অস্তত কারো কারো 
চোখে। জ্ঞান ও তত্বুকে নিয়েও যদি শোভন শিক্পকল! 
বানানো হয় তো তাকে সাহিত্য বলতে বাধা হবে রেন? 
আসল কথা হচ্ছে তার সাহিত্যকলা হয়ে-ওঠা। কোন 
কোন কোন ব্যক্তি জ্ঞান ও তত্বুকে শিল্পসয়ঘ্বিত রূপে 
দেখতে পেলে খুব থুশী হন, রিশেষ আনন্দ প্রান। 
তাদের দিকে যদি তাকাতে হয় তো জান ও তত্বকে নিয়েও 
সাহিত্য রচিত হওয়া দরকার হয়। তা-ছাড়া, জ্ঞান-তত্ব 
যি সুষ্টির একটা দিক হয় তো সত্যের থাতিরেও এদের 
সাহিত্যের ব্রাত্য বা অস্ত্যজ বলে দুরে বৰ্জন করা উচিত 
ৰিবেচিত হয় না। আর একটা কথা আছে: সাহিত্য 
স্বষ্টির প্রধান হচ্ছেন সাহিত্যিক ; তারও ব্যক্তি-বিশ্ব বলে 
একটা ক্িনিস থাকবে । তার ক্ুচি-অভিরুটি, তার পছন্দ 
অগছন্দ, ভালো লাগা ও মন্দ লাগার কথা ত কোন মতেই, 
অস্তত:ঃ একেবারে বাদ দেওয়া যায় না, এমন কি উগ্র 
রকমের বন্তনিষ্ঠ সাহিত্যেও। ' সব রুবির কুচিপ্রকূতি 
এক রকম হয় না, না হয়েই বরং ভাল হয়। কোন কোন 
পাঠকের মত কোন কোন শিল্পী-সাহিত্যিৰের রোচনীয় 
বিষয় হতে পারে কাজ ও ততৃ। তারা যদি তাই নিয়েই 
সাহিত্য রচনা করিতে পারেন তো তাদের সাহিত্যিকের 
সন্মান দ্রিতে সঙ্কোচ থাকবে কেন? এ ছাড়াও কথা আছে 
সে হচ্ছে স্থান ও কালের কথা। শিল্পস্থষ্টিতে পাত্রের 
মতই স্থান কালের অপেক্ষা না রাখলেই নয়। কোন 
কোন পররিবেশও সমাজে, তথা যুগে তত্বমূলক, উদ্দিষ্ট 
সাহিত্যশিল্পই বিশেষ সার্থক বলে গৃহীত হয়ে আদ্বৃত 
হতে পারে! পরিস্থিতি ও যুগধর্দের সে দাবি ও চাহিদাকে 
উপেক্ষা করে অন্তযুগীয় আদর্শ ও নীতির অথ'হীন ছন্দাস্থ- 
বর্তন এবং অন্ধ সমর্থন ও রক্ষণ কি বিচক্ষণতা বলে 
বিচারিত হতে পারে?  প্রাক্‌-আধুনিক সাহিত্যেও 
প্রচারধর্মী, লক্ষ্যদ্গিষ্ট সাহিত্যের অভাব তো নেই-ই, 
ৰরং তারই আধিপত্য বেশী। কিন্তু তবু সে সব সাহিত্য 
ৰলেই সমাদৃত ও আন্বাদিত হয়েছে, কারণ শিল্পস্ষ্টির 
চনৎকারিতা গুরুগভ্ভীর তত্ববত্তকে এবং প্রয়োজন সাধক 
গ্রচারসামগ্রীকেও নতুন রূপে রসে রসায়িত করে দিয়েছে 
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-বিরোধিত বা অস্বীকৃত হচ্ছে না। 


84 
এক হিসেবে এই ধরণের শিল্পের কৃতিত্বই অধিক প্রশংসার 
মনে হয়। দুরূহ, দুর্ব্বোধ্য, জটিল, গভীর তত্বৃকে। অভি 
পরিচিত, অ-রোমান্টিক ঘটনা ও বর্ণবৈচিত্রহীন জ্ঞাতব্য 
সংবাদ্-তখ্য অথবা নীরস ও নিরেশ উদ্দেশ্য নিয়ে যিনি 
শিল্প সৃষ্টি করে তুলতে পারেন, তার প্রতিভা কি দরের 
তার পরিমাণ করতে হলে মন থেকে প্রাচীন-অথচ-অচল 
ভাবধারার মামুলী রক্ষণশীলতা ও কুসংস্কার মুছে ফেলন্তে 
হবে; বিচাৰ্য্য বিষয়ের মধ্যেও স্থষ্টিপপ্রতিভার সৌন্দর্য 
আছে কিনা তা অবধান করতে হলে চাই অপক্ষপাতী, 
বলিষ্ঠ, সহজ্জ সরল মনের গ্রহিষ্ণুতা। 

একই বিষয় অবলম্বনে রচিত হলেও তা কারো হাতে, 
শিল্পসাহিত্য হয়ে উঠতে পারে, আবার কারো হাতে তা 
নাও হতে পারে, কারো হাতে সেই এক জিনিস বেশ সরেশ 
ও উপাদেয় শিল্পে পরিণত হতে পারে, আর কারো হান্তে 
তা দীড়ায় নিরেশ খেলো হয়ে। ভালো উপাদান পেয়েও 
কেউ ভাল শিল্প গড়ে তুলতে পারেন না, অথচ ষথার্থ গুণী. 
যিনি তিনি অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট উপাদান নিয়ে উৎকৃষ্ট 
শির নির্শাণ করতে পারেন ভর কারিগরী ও স্ন্্নী 
প্রতিভার কল্যাণে । অবশ্যি এতে একথা বলা হচ্ছে 
না ষে উপাদানের ভালোমন্দর কোন তফাৎ নেই 
শিল্পরচনায় । উপরে যে তুলনা কর! হল তা শিল্পপ্রতিভার 
ছুই শ্রেণীর । প্রতিভাবান একই শিল্পীতু কাছে ভালো 
উপাদানে যে আরো ভালো নিমিতি হয়ে থাকে সে সিদ্ধান্ত , 
সুতরাং এ মন্তব্য 
করার যুক্তি পাওয়া যাচ্ছে যে গুধু ভালো উপাদান 
থাকাটাই শিল্পের কথা নয়, আসল কথা হচ্ছে শিল্প হয়ে 
ওঠা, আরো সুন্দর ও রমপীয় হয়ে ওঠা । তাহলে সাহিদ্ধ্য 
শিল্পের লক্ষ্য না থেকে পারছে কি? তার উদ্দেশ্যের - 


‘ কথা বাদ দেয়া যাবে কেমন করে? 99659 


- তত্ব বা উদ্দেশ্য থেকেও সাহিত্য হতে পারে, তাতে ৰাধা 
হয় না ষদি কিনা তা নিয়ে সাহিত্য-শিল্প গড়বার ‘জিনিয়াস’ 
থাকে, অর্থাৎ যদি ত৷ শুধুমাত্র তত্বকথা বা উদ্দেস্-প্রচারই 
না থেকে যায়। এসব জিনিস প্রধান বা একমাত্র হয়ে 
উঠলেই যত মুশকিল। সাহিত্যশিল্প হতে হলে তত্ব, 
নীতি বা উদেশ্য যে থাকতেই হবে এমন কোন বীধা, ধরা 
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নিয়ম করা ষায় না ; এ সব না থেকেও সাহিত্য হতে পারে 
বৈকি। এই সঙ্গে একথাও মনে জাগছে যে সাহিত্য 
হতে হলে তত্ব, নীতি বা উদ্দেশ্য যেমন অপরিহার্য 
নয় তেমনি এই-সবের পরিহারেই সাহিত্যশিপ্পের সৃষ্টি 
হয়ে ওঠে না। তা হলে এই নিক্র্ষ দাঁড়াচ্ছে যে উদ্দেশ্য 
থেকেও সাহিত্য হতে পারে, নাও পারে; উদ্দেস্ত না 
থেকেও সাহিত্য হতে পারে, নাও পারে। সুতরাং 
উদ্দেন্ত থাক না থাকাটা সাহিত্য হবার পক্ষে প্রতিকূলও 
নয়, অমুকূলও নয়। আসলে সে-উদ্দেশ্ত থাকাটা তার 
উদ্দেষ্য নয়, তার লক্ষ্য হচ্ছে, সাহিত্য-শিল্প হয়ে ওঠ) 
আধুনিক ফরাসী সাহিত্যের ভিকৃটর হিউগো, মোপাসা, 
আনাতোল ফান্স, রোমা রোলা, আসরে জিদ ; আধুনিক রুশ 
সাহিত্যের টলষ্টয়, গকি, ডস্টয়ভস্কি, চেকভ_; এবং 
, আধুনিক ইংরাজি সাহিতে: বার্ণার্ড শ, গলসওরাদি, 

ওয়েলস্‌, লরেন্স, আলডুস হাক্সলি, সমরসেট্‌ মম্‌ প্রভৃতির 
কথা মনে রাখলে উল্লিখিত স্ক্রগুলি উদ্বাহৃত হয়ে বিষয়টি 
পরিষ্কার হতে পারবে । রবীন্দ্রসাহিত্য, বিশেষ করে পদ্য 
ও নাট্যসাহিতা, তত্ুপ্রচুর ; কিন্তু তাহলে কি হয়, আসলে 
তা সাহিত্যশির হয়ে উঠেছে নিৰ্ম্মাণ নৈপুণ্যের গুণে। 
শরত-সাহিত্যে সামাজিক সমস্তাই মূল উপাদান; কিন্ত 


শিক্ষক, ঘ্যেষ্ঠ_-১৩৬. 


[ষ্ঠ বৰ্ষ 


তার সমস্তাময়তা উপ চে পড়েনি ; বড়-একটা পাহিত্যিকতাই 
তার প্রধান গুণ; তার প্রাণ-সরসতা, জীবন-স্পন্দন, 


ক্ূপলাবণ্য দিয়ে অন্তথা রুক্ষকর্কশ'সৃস্মতর্কের বিষয়কে কি 


রসক্ষর্্ড ও, হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছেন সাহিত্যশিল্পী 
শরৎচন্দ্র! | 

প্রবন্ধের নির্গমিত.কথা হচ্ছে ? সব চেষ্টা ও' কর্শ্মের 
মত সাহিত্যেরও উদ্দেশ্য না থেকে পারে' না; তবে সব 
জ্রিনিসের মতই সে উদ্দেস্ হচ্ছে, তার সার্থকনামা হওয়া । 
অর্থাৎ কোন রচনাকে যদ্ধি সাহিত্যনামধেয় হতে হয় তো 
তাকে সাহিত্যের গুণধর্শ্ম অজ্্রন করতে হবে ; এই উদ্দেশ্য 
সিদ্ধি হয়ে অপর কোন গৌণ উদ্দেস্ত থাকতে দোষ নেই। 
কারণ গৌণ উদ্দেশ্য থেকেও মুখ্য উদ্দেশ্য সাধিত হতে 
বাধে না, অনেক সময় বরং গৌণ উদ্দেশ্য মুখ্য উদ্দেশ্য 
সিদ্ধির সাহাষ্যই করে। নব নব পরিস্থিতির সমস্কা,. নব 
নব উদ্ভাবিত জ্ঞান ও তত্ব শিল্পসাহিত্যের বিষয় হতে ' 
আপত্তি তো থাকতেই পারে না, চাই-কি, সে-সব উপেক্ষিত 
থাকলে শির্পসাহিত্য অজীবস্ত, অ-সময়োচিত ও অবাস্তব বলে 
অভিহিত হতে'বাধ্য ; জীবনের নব নব রূপের রূপায়ন 
না হলে সাহিত্যশিল্প বৈচিত্রহীনতার অবসাদে মিয়মান 
হয়ে পড়বেই। 





. দুটি ক্ষণ 


-প্রত্যুষে__ 
রজনীর রেশ হয়ে গেছে শেষ, প্রভাত আকাশে অরুনোদয় ; 
সুপ্ত ভূতলুপেয়ে নব বলুনৃতন দিনের গাহিছে জয়। 
তেয়াগি” কুলায়__দিকে দিকে ধার শ্রাস্তিহারা সে বিহগদল ) 
পেয়ে নব প্রাণ গুঞ্জরি’ তান উতল করিল ধরনীতল। 
প্রভাত তপন টুটায় স্বপন নীল নভে তার চালায়ে রথ; 
সুর্য সারথি করিছে আরতি শুভ করিবারে যাত্রাপথ । 
নবীন ছন্দা রজনীগম্বা বলে--“নাহি আর রাতের দেশ ; 
জাগোরে সবাই, এসো সবে যাই, হেরিব রবির নূতন বেশ ।৮ 
জীবন সর্য্য বাজায়ে তুর্য্য রুদ্র কণ্ঠেগাহিছে গান ; 
নব দিনমান, নব দেবযান আগুপরি হোক লভিয়া প্রাণ । 
সন্ধ্যায় 
হের ধীরে ধীরে অই নদীতীরে ক্লান্ত তপন ডুবিয়া যায় ;'_সঙ্ধ 


গ্রীসন্তোষ কুমার দত্ত 
ধরণীবক্ষে অশ্রচক্কে শ্রান্তকণ্ঠে বিদায় চায় । 
গোধূলি ধূসর ধরণীর পর বিছায়েছে তার ম্লান আঁচোল ; 
নবীন ভূষায়--দীপ্ত উষায় পাতি’ দিল তার শাস্ত কোল । 
গেয়ে যায় মাঝি,--“আয় চলে আঙ্ছিঃ ডাকিছে যোদের 


পথ সুঢ্বর ; 
জনা 
রক্ত করবী বলিছে”_-“গরবি এইবার কোথা ষাবিরে তুই”; 


দিন শেষ আজ, শেষ হোল কাজ ; শিয়রে ফুটিল মৃত্যু ভূষ্ই। 
জীবনের রথ পেল তার পথ, বন্ধন ভয় হোল যে ক্ষয়, 
সন্ধ্যা গগনে মিলালে! স্বপনে প্রভাত তপন জ্যোতিশয়। 
জীবন প্রভাতে কত না শোভাতে বিকশি’ উঠিল কুসুমদূল ; 
সন্ধ্যা আসিয়া মলিন হাসিয়া টাঁটালো সে দল ধরণীতল ॥ 


ৃ | 


সুনীল ঘোব 


(১) 
গভীর রাতে ঘুম ভেঙ্গে যায়। দুর থেকে কান্নার মত 
বাশির স্বর ভেসে আসছে । শয্যা ছেড়ে বাইরে এসে 

ঈাড়ানুম । lH 
শীতের শেষে হিমেল রাত ধুসর রংয়ের চাদর গায়ে 
দিয়ে বিমোচ্ছে। দুরের অঙুচ্চ পাহাড়টা জমাট-বাধা 
নিথর নিস্তব্ধ ছায়ার মতো পড়ে আছে ।--..”বীশির স্বরটা 
নিঝুম রাতের বুকে আছড়ে পড়ে অদ্ভুত করুণ সুরে আর্ত- 
নাদ করছে-_যেন জপতের সমস্ত সুর দুরের ওই পাহাড়ের 
বুকের নিবিড় কুয়াশায় পথ হারিয়ে কেঁদে কেঁদে ফিরছে... 
নিজ্বের মনকেও হারিয়ে ফেলেছিলুম স্বরের মাঝে । 
কিছুক্ষণ পরে ঘরে ফিরলুম। কাইরে তখনও দ্বরটা 


(২) 

পাহাড়ের পাশ দিয়ে সক্তু পথটা এঁকে-বেঁকে দুরে 
হারিয়ে পিয়েছে। পথ দিয়ে হেঁটে চলেছিলুম আমি আর 
অচিন। সন্ধ্যে নেমেছে-_পাহাড়ের কোল থেকে অন্ধকার 
ভান! মেলে উড়ে অ.স্ছে যেন। 

বদলী হয়ে নতুন এসেছি জামালপুর, অচিন এসেছে 
বেড়াতে। শীতের রাস্তাটা হিমক্রিষ্ট সরীস্থপের মতই 
নির্ধাব। ছুস্জনে গল্প করতে করতে চলেছি--হঠাৎ 
শুনলুম বাশির শ্বর ! থম্‌কে দাড়ালো মনটা, এ স্বর যেন 
আমার চেনা! মনে পড়লো, রোজ রাতে এই ম্বরকেই 
পাহাড়ের বুকে কেদে কেঁদে ফিরতে শুনি ! 

--€বাবু- 

থম্‌কে দীড়ালুম, কে যেন ডাকলো! 
সচিন জিজ্ঞেস করলো--কে ?? 

- আমি, বাবু--বালে পথের পাশের কুয়াশার জাল 
ভেদ ক'রে ছায়ার মতো|ুএকড্রন এসে দীড়ালো আমাদের 
সামনে; ঝীক্ড়া ঝঁকৃড়া কুক্ষ চুল কপালের পরে পোল 
হয়ে এসে পড়েছে, মুখে হান্ধা দাড়ী, পরণে অপরিষ্কার ছিন্ন 
পোষাক । ! 

বললুম--‘কি চাই ? 


পাশ থেকে 


_বাশী নেবেন ?-_বলে কয়েকটা বাশের বাশী . 
সে আমাদের সামনে তুলে ধরলো--«নবেন বাবু? 
খু_উ-_ব ভালো বাদে! দেখুন, এ আমার বিক্রী করতে 
মন চায় না, কিন্তু কি---*.---.” 

তার শেষের কথাগুলো কাশির ধমকে আর গলা দিয়ে 
বেরুলো না। পাশ থেকে অচিন আমার জামা ধরে 
টানলে। লোকটা হাফ নিয়ে বল্লে-_«নেবেন বাবু ? 

সামনের দিকে পা! বাড়িয়ে উত্তর দিলুষ--«না।* 

কতকটা এগিয়ে গুনলুম_ বাশিটা কীদৃছে, বড় করুণ 
বেদনা-ভরা সে স্বর! বোধ হয় লোকটার কান্াটাও তার 
বাশির হ্বরের মাঝে মিশে আছে। 

২. (৩) 

হিমেল রাত ক্রমেই গভীর হয়। দুরের লাইটপোর্টের 
আলোটা কুয়াশার চাপে নিশ্প্রভ হয়ে আসছে। : 

লোকুটা বাশির লিটা হাতে নিয়ে টল্তে টল্তে 
এগিয়ে চলে পাহাড়ের গা ঘেসে। শীতটা যেন তার 
বুকের ওপর ক্রমেই চেপে বস্ছে। খক্‌ থক্‌ ক'রে আবার 
কেশে ওঠে__ এগিয়ে যায় কাশতে কাশতেই, পাহাড়ের 
ওপর ছোট আধ-ভাঙ্গা একটা ঘরের দিকে। এক কালে 
কোন প্রয়োজনে ‘রেলওয়ে’ থেকে তৈরী করেছিল ওটা; 
এখন অব্যবহার্য্য হয়ে প’ড়ে আছে। 

লোকটা সেই ঘরের সামনের একটা বড় পাথরের "পরে 
বসে ছু’হাতের মুঠোয় বুকটা চেপে ধরে হাঁফাতে থাকে, 
শীতের আকাশে জোয়ার নামে আঁধারের ৷ 

কিছুক্ষণ পরে সে ভাঙ্গা ঘরটার মধ্যে ঢুকে, কোণের 
ছেঁড়া নোংরা কম্বলটার ওপর শুয়ে পড়ে। নিস্তব্ধ রাত, 
বিশকিপোকার ডাকের সাথে এসে মিশেছে দূরের ঝরণার 
জল-পভার একটানা শব্দ । তারই মাঝে এক একবার 
জেগে ওঠে লোকটার কাশির শব্দ_খক্‌_খক্‌-- খক্‌ ! 

রাত আরও গভীর চুহয়। আকাশের ছেঁড়া ছেঁড়া 
মেঘের মাঝে অষ্টমীর চাদ লুকোচুরি খেলতে থাকে 
আঁধারের সাথে। কুয়াশার ওড়না দিয়ে ঘৈরা জাকাশ। 
ওর মাঝে ক্লাস্তভাবে ঘুমিয়ে আছে অন্ুচ্চ পাহাড়টা। 


৪৮২ 


আবছা আলোয়-দেখা যায়, পাহাড়ের ওপর পাথরের "পরে, 
লোকটার অস্পষ্ট মৃত্তি। কুয়াশা-বেরা প্লান জ্যোছনার 
"পরে কেঁদে ওঠে তার বাঁশির স্বর ! 

* CL ১ এই 


এমনি এক চন্দিমা- বাত রাতে; পাঁচ ঘছর আগে-.. 


: শিবনাধের ঘুম ভেঙ্গে যায় রাতে । বাইরে বেরিয়ে না 


সে। সামনের রোয়াকে বসে উঠোনের পেয়ারা গাছটার 
দিকে তাকিয়ে ভাবতে থাকে এলোমৈলো৷। 

ছোটবেলার কথা অব ছা আবছা মনে আসে । হ্ঠাং 
বাব! মারা যাওয়ার পর সে চ’লে আসে জামালপুর । গরীব 
হি জ্যেঠামশায়ের আশ্রয়ে কোন গতিকৈ কেটে গিয়েছে তার 


দিন। ভারই চেষ্টায় জামালপুর 'কারখানায় কাজ পেয়ে . " 


: সে বেরিয়ে আসে জ্যেঠামশায়ের সংসার থেকে---.--..--আছ 
.. তার নিজেরই সংসার, হয়েছে। . সে আর লক্ষমী--ছোট 
"সংসার, তার সামান্য আয়ে বেশ চ’লে যায়। লক্ষী তার 
সত্যিই লক্ষ্মী }.--.--- হঠাৎ সামনের পেয়ারা গাছটায় ঝটা- 
j পটির শব্দ ওঠে ঘুযস্ত পাখিরা আচমকা কোন “কারণে 
জেগে উঠেছে ! 
শিবনাথ চম্‌কে ওঠে, ছেদ পড়ে চিন্তায়। উঠে গিয়ে 
ঘর থেকে বেরিয়ে আসে হাতে একটা বাশী নিয়ে। | 
আপন মনে বাশী বাজিয়ে চলে শিবনাথ। আকাশের 
বুকে টুক্‌রো টুকরো মেঘের মাঝ দিয়ে এগিয়ে চলে টাদটা 
পশ্চিমের দিকে । শিবন্াথ বশী. বাজায় । গুকতারাটা 


র আকাশের. কপোলে জল-জল করতে থাকে অশ্রু 
সুদ 


বিন্দুর মতো ! 
শোনো? - 


্বরটা থমকে থেমে যায়! লক্ষ্রী কখন এসে পাশে 


বসেছে, টেরও পায়নি শিবনাথ । সে উত্তর দেয়"? k 


এ_ এত করুণ সুর বাজাও কেন, বল তো? বড্ড মন, 
- খারাপ হয়ে যায় আমার !” 
সত্যি ? বিশ্বাস করতে চায় না শিবনাধ। 
হ্যা, ঠিক যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কে কাঁদছে ! সবাই 
_গাছুপালা, জীব ভ্রস্ত--নবাই যেন কাঁদছে! 
কেন তুমি বাজাও ?? 
ওঠে । 


শিক্ষক জ্যেষ্ঠ ১৩৬ 


| 1 এ স্বর 
উত্তেজনায় লক্ষ্মীর গলা কেঁপে 


= এমনিই’--বীশিটা নাচাতে নাচাতে দ্ববাব দেয় 


* " শিবনাথ 1 


হাত থেকে ওটা কেড়ে নিয়ৈ লক্ষ্মী বলে_“ওঠো, ঠাণ্ডা 
লাগবে ! ব'লে হাত ধ'রে টেনে নিয় যা শিবনাথকে। 
€ 3 i 2 
/এর ঠিক বছরখানেক পরের কথা । 
জামালপুরে দেখা দিল, ‘প্েগ”--বিশেষ কারে শিবনাথ- 
. দের পাড়ায় ভীষণভাবে । | 


" [ধ্ষ্ব বৰ্ষ 


এই সময়ে একদিন কারখানা থেকে বাসায় ফিরে 
শিবনাথ দেখে, জঙ্গী শুয়ে আঁছে মেঝের ’পরে। ডাকতে 


গিয়ে তার গলা কেঁপে ওঠে--লক্ষমী.-:--.|” 
হী ' শী সবর বেরিয়ে আসে তার গলা দিয়ে । 
গ্রে কেন? কি হয়েছে? | 


একভাঁবেই' লক্ষ্মী জবাব দেই এমনি-_খরীরটা কি, 


বকম ষেন...--: ও কিছু নয় ।’ 
এর ক'দিন পরে এক সন্ধ্যায় লক্ষ্মীকে ডেকে শিবনাথ 
আর সাড়া পায় নি! | 
* নব রর ঞ ডর 
শিবা এঁর পর যেন হারিয়ে ফেললো নিজেকে ! 
তার হাল-ভাঙ্া জীবন-তরণী গিয়ে ঠেকলো এক অজানা 


আর তার বাশির সবর ছাড়।। রোজ গভীর রাতে প্রতি- 


বেশীর ঘুম ভে বার শিবনাধের বাশির কান্নায় [ 8 


সেদিন রাতে শিবনাথ বারান্দায় বসে একমনে বাঞ্ডিয়ে 
চলেছিল তাঁর বাশী । আকাশটা নিবিড় আঁধারে ঘেরা, 
তার মাঝে তারাখুলো শিট মিট ক'রে. জগছে জোনাকির 


আলোর মতো । 


হঠাৎ শিবনাথ চনঁকে উঠলো। পাশ থেকে কে যেন 


ডাকলো--শোনো 

কণ্ঠস্বর চিনতে তুল হয়নি (শিবনাখের। 
" সে সাড়া দিল লক্ষী, তুমি? 

ণ্ছা গো আমি। 
তো তুমি ৷? 
“তুমিই তো সামায় ডাকলে ৷ ধামলে কেন, বাজাও না“ 
বাশি! করুণ সুরে, খ,ব করুণ করে।” 


 শডিতকণে 


কেন চিনতে পারছো না! ‘বেশ 


গে 


ছেলে মানুষের মত হেসে ওঠে লঙ্গী। 


দুর থেকো 


-১৯শ সংখ্যা] 


ভেসে আনে লক্ষ্মীর অস্পষ্ট কণন্বর ! j 

্বপ্াবিষ্টের মত শিবনাথ বাঁশী তুলে নিয়ে তাতে 
ক্ষ দেয় 

হঠাৎ শিবনাথ ডাকলে--“লক্ষ্মী--লক্ষ্মী ?” কোন 
‘সাড়া পেল না সে, গুধু সামনের পেয়ারা গাছটা পাখীর 
ভানার ঝাপটায় ছুলে উঠলো 

পাহাড়ের চুড়ায় খন কুয়াশর "পরে বাশির সুরটা 
কেঁপে কেঁপে উঠছে। আকাশের পাতলা মেখের মাঝে, 
টাটা লুকিয়ে এক অন্তত আলোছায়ার সৃষ্টি করেছে। 

পাথরের "পরে বসা অস্পষ্ট মৃত্তিটা বাশি বাজিয়ে চদে। 
"তার ভাবে বিভোর নিঁস্পন্দ যৃত্তিটা নিঝুম প্রকৃতির কোলে 
যেন বুমচ্ছে। বাঁশির সুরে কেঁপে উঠছে রাতের গভীর 
'=স্তন্বতা। হঠাৎ স্বরটা থামলো ! অশ্পষ্ট স্বর বেরিয়ে এলো । 

“লক্ষী তুমি 17 কথা শেষ হবার আগেই কাশির 
ঝাপটায় শিবনাথের কণ্ঠরুদ্ধ হল। তীব্র যন্ত্রণায় তার 


কুয়াশা 


18৮৩ 
চেপে ধরে তার বুকটাকে। বাশিটা তার হাত থেকে 
নিচে গড়িয়ে পড়ে । কাশতে কাশতে শিবনাথ এগিয়ে 
যায়। সামনে পাহাড়ের গা চালু হয়ে তলিয়ে গেছে নিচে, 
গতীর ঘাসের তলে । 

শিবনাথ টলতে টলতে. সামনে এগোয়। চালু 
পাছাড়ের গায়ে পা পড়ে পিছলে যায় পা। পাহাড়ের 
বুকের নিথর আধার ক্ষণিকের জন্ত চমকে ওঠে তার 
আর্তনাদে ! 


আচমকা ঘুম ভেঙ্গে যায় আমার! সামনের ধোলা 
জান্লা দিয়ে করে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। উঠে 
জানালার কাছে গিয়ে দীড়াুম। দুরে আবছা পাহাড়, 
তারপরে মেঘ জমছে। অন্ধকারে চারিদিক ঘেরা। 

জানালাটা বন্ধ করলুম। 2 

বাইরে তখন বাতাস কাদছে ! অব্যক্ত ব্যথায় গুমরে 
গুমরে উঠছে এক হারানো সুর পাহাড়ের বুকের আধারে 


এটা ক,কড়ে ক.কড়ে উঠাত লাগল। হুহাতে প্রাণপণে খেরা কুয়াশার মাঝে ! 





_.. ৰীশরী থামাও 
ধাশরী থামাও বংশীধারী 
আনো সুদর্শন, 
যুগে যুগে বা্ায়েছ প্রেমের বাশরী, 
যে সুরে ষমুনাধারা বয়েছে উদ্জান 
উতলা বিহ্বলা যত ব্রজকুল নারী. 
প্রেম পাগলিনী কমলিনী রাই। 
বিলায়েছ অফুরন্ত সহ, প্রেম, দয়া 
বহুবার সংখ্যাতীতরূপে । 
পেয়েছ কি ফিরে, কি দিয়াছে জুডাস্‌ তোমায়? 
ক্রুশ, কলসীর কানা, প্রবঞ্চনা, আগ্েয় বুলেট ৷ 
প্রেমের বাধনে যারে চেয়েছে বাধিতে' 
‘সেই দুৰ্য্যোধন তোমা তরে গড়েছে শৃঙ্খল । 
নব.জলধর-প্রাস্ শ্তামলিমা তব 
হিংসার শোণিত ছাপে রাজা হয়ে ওঠে ৷ 
কংস নহে বাশরী পিয়াস, 
তার তরে তাই তীক্ষ স্বর! 


জত্গদীশ শীল 
হিংসার পিশাচমৃতি, লোভের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা 
কামনার হলাহলে ছাইছে ধরণী । 
ছুর্ষ্যোধন জনমিছে প্রতি ঘরে ঘরে, 
বাশী ফেলি এস আজ তাই। 
আন বিদ্রোহের কঠিন শপথ 
ভেঙ্গে যাক শতাব্দীর দীর্ণ পংগ নিষেধের বাধ, 
দুর কর মিথ্যা ভেদ মানুষে মানুষে 
উগারিয়া কালাস্ত অনল, আগ্নেয়গিরির 
আনো বিপ্লব, তীব্র বাণের জালা, 
পুড়ে যাক ঘুনে খাওয়া সমাজ শাসন, 
দগ্ধ হোক ক্রুর ছূর্য্যোষন। 
বাজাও সে পাঞ্চজন্ত গভীর নির্ঘোষে 
করে লয়ে সুদর্শন এস আছ 
তুমি, 
স্বাশরী নহেক আন । 
প্রলয়ের,মাঝে জন্ম নিক নতুন প্রভাত । 


1 


নব জন্ম 





ূ্‌ গ্রীনৰ্শ্মদা চরণ দাস ' 
পাথরের কঠিন বুকে দেখেছ কি, | রাতের প্রাণীও যবে যায়নাকে! চুপি সারে 
বৃষ্টিধার! হারিয়ে গেছে চলে যাওয়ার চিহ্ন আঁকি ? খান্তের হদ্বিশ লাগি, 
ইতিহাসের অনেক আগে সৃষ্টি তার । আমি ছি জাগি। | 
উঠা নামার অনেক তথ্য জেনেওছে সে অনিবার। লুঠেরা লুঠের মাল ভাগ করিয়াছে । 
তবু সত্যকার জন্ম তাহার অনেক পরে এখনো পড়িয়া আছে 
ঝঞ্ধাবাতের সাক্ষ্য যখন রাখলো নিজে অঙ্গে ধরে! হেলাভরে ফেলে যাওয়া ভোগের কণিক1। 
এখানে তার পরিচয় । শ্রদ্ধা করে যাওয়া নয় কাছে, যাই আমি প্রাণের গনিকা 
লক্ষ দিনের. ঘটনাতে যার হারিয়ে যাবার কথা নয় । বাচিবার টিকিবার শুধু প্রয়োজনে । 
| আমাকে চায়নি তারা পূর্ণ আয়োজনে । 
আনন্দ আর ব্যথার মাঝে সৃষ্টি জীবের । টিন ECE 
les রি সা বেদনায় কেঁদেছে আকাশ গুরু গুরু । 
নাতনী হি ওত । শীতের হিমেল বায় সাধে নিয়ে বৃষ্টি নামে 
তবুও তাতে পাবেনাকো জন্মকথার বন্ধ পঁত্ব। পথিক ভেলে আনে 
পুরাতনী সেই নীতিতে আসা মোর, দেখেছি পড়িয়া সে যে আপনার চোখে, 
তবুও খুজি জন্ম আমার জীবন ভোর । তির # 
পিছনের নাম-না-জানা কোন দিনে হঠাৎ চলার পথে সব গেল ধেমে। 
চোখ মেলেছি সকল কিছু নিতে চিনে । 
জন্মলাভের তখনো বাকী তারপর হতাশায় দেখিয়াছি চেয়ে, 
। তখনো কেউ যে আমার বুকে যায়নি আমারে আঁকি । কে যেন ধরেছে হাত,ব্দেনায় ব্যথাহত হয়ে। 
সে কথা নয় একট,খানি ৬ 
I একান্তে পাশে মোরও ঠাই আছে বসিবার 1 
কান পেতে রও, বলি শোন জন্মের কাহিনী জানেত 
বন্ধাক্ষু্ জটিল আঁধারে | পরিক্রমা হয়ে গে্সুনুরু নব-জন্ম বিরে। 
(৪৮৫ পৃষ্ঠার শেষাংশ ) টি ই 


প্রচার মাধ্যম ও তাহার বিচিত্র আঙ্গিক সম্পর্কেও 
শিক্ষার্থীকে ওয়াকিবহাল হইতে হয়। শিক্ষা চার্ট ও ছবি " 
ছাড়াও কিভাবে গল্প বা গ্রাম্য প্রবাদ্ধাদির মধ্য দিয়া শিক্ষার 
নান! সমন্তার সমাধান করা সম্ভব, সে বিষয়েও তাহাকে 
সজাগ থাকিতে হয়। 

স্থপতি ও অঙ্কন বিদ্যাও শিক্ষার্থীর মোটামুটি জানিয়া 
রাখিতে হয় । একটি আদর্শ গ্রামের নকৃসা চিত্র-_তাহার 
কোথায় কোন্‌ বাড়ী ঘর কিংবা চিকিৎসা কেন্দ্র বা বাজার 
অবস্থিত থাকিবে, তাহার পরিকল্পনা প্রপয়নের প্রয্নো্জনও 


স্নেক সময় উদৃভৃত হয়। অনেক স্থলে বিদ্যমান ব্যবস্থার, 
রূপান্তর কল্পেও নক্সা চিঞ্রের দরকার হয়। 
0 গ্রাম্য শিল্পাদি এবং কৃষি মন্ত্র সম্বন্ধও জ্ঞান অঞ্জন; 
করিয়া রাখার একটা বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে । 

এই শিক্ষা কেন্দ্রের সহিত নানাভাবে রাজ্য সরকারের; 
বিভিন্ন অফিসারদের সক্রিয় ও সৌঁহার্দ্যময় যোগ আছে। 
কিন্ত মুগতঃ দুইজন মাঞ্িণ বিশেষজ্ঞের আত্তরিক 
সহযোগিতার ফলেই কেন্দ্রের সাফল্য সুচিত হইয়াছে। 
ইহাদের নামঃ হান্স্‌ এ]ামিল ও মিঃ ডিক, ডি, ফ্যাগন 





১ সন্মত কোনও উৎসব দিন নয়, 


CJ 


-ভাহাকে অর্জন করিতে হয়। 
যোগ্যতাসম্পন্ন লোক খঁজিয়া দিবার ভার দেওয়া হইয়াছে” 


আশাবাদী মন লইয়া সুষ্ঠুভাবে ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর 





"একটি ছোট গ্রাম-_এই ছুগন্হালী। গ্রামাত্তরের দীর্ঘ 
-আকাৰাকা পথ বাহিয়া একদিন গ্র্যাপাইট পাথরে বোঝাই 
"প্রায় ছেড়শত গরুর গাড়ী এই গ্রামে আসিয়া হাজির । 
গ্রামে ইহাতে উৎসবের সাড়া পড়িয়া গেল। সেটা শাস্ত 
সেদিন যলবল্লীর 
প্রামোদ্ধোগ ও উন্নয়ন কেন্দ্রের কন্মীরা আসিয়াছিলেন 
গ্রামের ভগ্রপ্রায় মন্দিরটির সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে । 
কন্টীরা ইতিমধ্যে স্থানীয় লোকজনের বিশেষভাবে 
"আস্থাভাজন হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই কার্ধ্যস্থচীর ভিতর 
দিয়া গ্রামবাসীর! নি নিজ গ্রামকে সুন্দরতর করিবার 


ও স্বাবলম্বী হইয়া উঠিবার শিক্ষা গ্রহণ করিলেন । 


শিক্ষা কেন্দ্রটি মান্দ্য নামক স্থানে বিশ্বেশ্বরিয়া ক্যানেল 
কৃষি ফার্দ্টে অবস্থিত। গ্রাম-সংস্কারে নিযুক্ত ও গ্রাম 
সংস্কারে অংশ গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিদিগকে এখানে শিক্ষা 
দেওয়া হয়। সাধারণতঃ ছয় মাসের মেয়াদে ৪* জন ক্মী 
লইয়া এক একটি শিক্ষার্থী দল গঠন করা তয়। এখানে 


বোম্বাই ও কুর্গের শিক্ষার্থীও কয়েকজন রহিয়াছেন। 
কেন্দ্রটি তিন বৎসরের জন্ত চালান হইবে এবং ইতিমধ্যে 


সুইটি দল এখানে তাহাদের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছে। 
এখানকার শিক্ষা বাবস্থায় ভবিষ্যৎ দৃষ্টি এবং বাস্তবতা- 


" বোধ এই ছুইটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। 
গ্রাম্য . 


হাতে কলমে ক্্মীকে কৃষি কাদ্দ শিখিতে হয়। 
জীবন ও গ্রাম্য অধিবাসীদের জীবনের সব সমস্তার 
পরামর্শ ও আশু সমাধান স্থির করিয়া দিবার যত অন্তর 
বর্তমানে তাই উপযুক্ত 


মহীশূর রাজ্য পাবলিক সাণ্ডিস কমিশনের উপর | 
গ্রাম্য জীবনের সমন্তার সমাধানের আশু ইঙ্গিত প্রদ্ধান 
ছাড়াও শিক্ষার্থীকে আদ একযোগে কর্মদক্ষতা ও বলিষ্ঠ 


ও 


হইবার শিক্ষাও গ্রহণ করিতে হইতেছে । ভবিষ্যৎ দৃষ্টির 
স্বচ্ছতা ও সত্যতা তাই তাহার পক্ষে আজ অপরিহার্ধ্য ৷ 
শিক্ষার্থীদের জ্গান্ষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন পরিকপ্পনাসমূহ 
বিশেষতঃ পাচসালা পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে স্তাহাদের 
স্বীয় কার্য্যের গুরুত্ব বিশেষন্ূপে অনুধাবন করিতে 


হইতেছে। প্রচলিত ব্যবস্থা সমূহের গুণাগুণ বিচার 
করার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীকে বিশেষভাবে আজ স্থানীয় 
অবস্থাবলীর প্রতি যধাযথ দৃষ্টি রাখিয়া উন্নয়নন্থচী অসথুযায়ী 
অগ্রসর হইতে হইবে । 

যান্মাসিক শিক্ষাকালের বেশ কিছু দিন ব্যয়িত হয়. 
শিক্ষার্থীর হাতে কলমে "শিক্ষা গ্রহণে। কৃষি বিষয়ক 
যথা, জমির ব্যবহার ও উন্নতি সাধনের বিষয় ছাড়াও 
গ্রামের স্বাস্থ্য, পয়ঃপ্রণালী বা শিক্ষা প্রসার সংক্রান্ত 
কার্য্যাবলীও এই ট্রেণিং-এর অস্তভুক্তি। 

মান্দ্যের কৃষি ফার্মে শিক্ষার্থীরা পড়াগুনায় অতিবাহিত 
করেন চারি সপ্তাহকাল। তাহার পরণ প্রাথমিক ভাবে 
তাহারা পূর্ব নির্দিষ্ট গ্রামাঞ্চলে কাজে বাহির হন। শিক্ষার 
পরবস্ভাঁ ধাপে তাহারা কম্যুনিটি প্রজেক্টে ছুই সপ্তাহকাল 
অবস্থান করেন এবং অন্তান্ত কেন্দ্রে শিক্ষা গ্রহণ করেন । 
কৃষি বিষয়ক পাঠ গ্রহণকালে তাহাদের কৃষি অর্থনীতি, 
কৃষি ইঞ্জিনীয়ারিং, স্বাস্থ্য, সমাজ বিজ্ঞান প্রভৃতি অনেক 
কিছু পড়িতে হয়। | : 

পাঠ্যস্থচীও বেশ ব্যাপক । উদাহরণস্বরূপ, সমাজ ' 
বিজ্ঞান বিষয়টির কথা বলা ষাইতে পারে। ভারতের 
গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা সমস্তা, সামাজিক নানাবিধ ঘটিল প্রশ্ন, 
প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষাদান, গ্রাম্য সমবায় ব্যবস্থার উন্নতি 
সাধন ইত্যাদি বহুবিধ আলোচনাই এই বিষয়টির অন্তভূক্তি 
করা হইয়াছে । 

(শেষাংশ ৪৮৪ পৃষ্ঠায় ) 


ভারতে ভূগদার্থ টি কায়ানাতি 


_ স্ী এ, এন, খোসলা 
( ভূপদাৰ্থ বিদ্ধা বোর্ডের সভাপতি ) 


ভারতের সর্ধ্বাঙ্গীন উন্নতিতে ভূপদার্থ বিস্তার গুরুত্ব 
অপরিসীম। তৃপদার্থ বিদ্যার ফলিত প্রয়োগ সমগ্র বিশ্বের 
তুলনায় এদেশে নিতান্তই পরিমিত। কিন্তু সৌভাগ্যের 
বিষয় সেই কার্ধ্যক্ষেত্র বিস্তততর হইতেছে এবং বিশ্ব 
বিখ্যাত সাময়িক পত্র €জিওফিজিকৃস্‌* বা ভূপদার্থ বিস্তায় 
(১৭শ সংখ্যা জুলাই, ১৯৫২) ভারতের কথা আলোচিত 
হুইয়াছে। গবেষণা ও এই বিদ্যার যথোপযুক্ত উন্নয়নকল্পে 
তারতবর্ষ খরচের অঙ্কের দিক হইতে বিশ্বে তৃতীয় স্থান 
অধিকার করিয়াছে। মোটামুটিভাবে বলা চলে যে, 
সাম্প্রতিক কয়েক বৎসরে ভারতবর্ষ এই বিস্তার ব্যবহারিক 
প্রয়োগে যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছে। 
। এই উন্নতির মুলে ভ'রতীয় ভৃতান্তিক সমীক্ষার যথেষ্ট 
' অবদান রহিয়াছে । কেন্দ্রীয় জল-বিছ্যুৎ কমিশনও এই 
ব্যাপারে যথেষ্ট অগ্রণী হুইয়াছেন। পূর্ত বিগ্ভার বিভিন্ন 
সমস্তা ও জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন সংক্রান্ত ব্যাপারে এই জ্ঞান 
প্রযুক্ত হইতেছে । বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে 
এই দিকে সর্বাপেক্ষা বেশী কান্ত করিয়াছেন আসাম 
অয়েল কোম্পানী । জানা 'গিয়াছে, সম্প্রতি পশ্চিম 
ভারতে এসোসিয়েটেড সিমেন্ট ও টাটা কেমিক্যাল 


লিমিটেড ভূগর্ভস্থ ঘল-স্তর অনুসন্ধানের নিমিত্ত এই বিদ্যার : 


প্রয়োগ করিয়াছিলেন । গঙ্গার ব-দ্বীপেও গত বৎসর 


এদেশে জনপ্রিয়তা অর্জন করিতেছে । ইহা আপাভ 
দৃষ্টিতে নির্ভুল পদ্ধতি বলিয়া অনেকের মনে একটা ভুল 
ধারণা রুহিয়াছে। বস্তুতঃ এ জাতীয় পরীক্ষা কেবল 
সম্ভাব্য বন্ধর স্থান নির্দেশে প্রাথমিকভাবে সাহাষ্য করিতে 
পারে। পশ্চিমবঙ্গে অনুষ্ঠিত অনুসন্ধানের ব্যাপারটা 
হইতে বিষয়টা পরিষ্কার্ভারে বুঝা ষাইবে। শূণ্য হইতে: 
পরিচালিত পরীক্ষা কার্য্য কেবল স্থানের নির্দেশ দিয়াছে । ' 
এখন কেবল দ্রিলিং বা মাটি খড়িবার পরই ফলের যথার্থতা: 
নিরূপন করা সম্ভব। আসাম অয়েল কোম্পানীর ক্ষেত্রে 
বিগত যুদ্ধের সময়ে তৈল গ্গনির অস্তিত্ব অনুমান করা 


গিয়াছিল মাত্র; সম্প্রতি সরাসরি ১.,০*০ ফুট, মাটি 


খ্‌ড়িবার পর বার্থ তৈল উত্তোলন রুরা হইয়াছে । 

এই বিস্তার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া বোর্ড তাহা শিক্ষা 
ব্যবস্থার অঙ্গীভূত করিবার কথা বিশেষভাবে বিবেচনা" 
করিতেছেন। অন্ধ ও বারাপসী বিশ্ববিস্ভালয়ে এই 
বিগ্ভায় এম-এস-সি ডিগ্রী দিধার বন্দোবস্ত .করা হইয়াছে । 
মাস্তান ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় বিষয়টি সন্ধে চিন্তা) . 
করিতেছেন । এ সম্বন্ধে হাতে কলমে শিক্ষাদানের, 
বিষয়টিও বোর্ড গভীর ভাবে ভাবিয়া দেখিতেছেন। 

সক্রিয় ভাবে যাহারা এই বিদ্ধার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বা এ, 
সম্বন্ধে উৎসাহী তাহাদের সুবিধার জন্ত একটি ত্রৈমাসিক, 


ষ্ট্যাগার্ড ভ্যাকুয়াম কোম্পানী বিমান হইতে তৈল খনি পত্র সম্কলন বাহির করিবার কথা হইয়াছে”. অত্যন্ত: 


সন্ধানের কান্দ চালাইয়াছেন | 
ভুপদার্থ বিতার সাহায্যে অনুসন্ধান কার্য্য ক্রমে ক্রমে 





স্ুঘের বিষয় যে, গত জাহুয়াহীতে ইহার প্রথম সংখ্যা 
প্রকাশিত হুইয়াছে। bl 


শিক্ষকগণ জাতীয় জীবন গঠনে সর্ধপ্রধান শিল্পী, অথচ সেই 


শিক্ষককে দেশ আজ উপেক্ষায় ও অমধ্যাদায় মৃতপ্রায় করিয়া 


রাখিয়াছে। 


যদি দেশের মেরুদণ্ডস্বরূপ সেই শিক্ষকবৃন্দকে শ্রদ্ধা 


ও গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পার তবে দেশের উন্নতির 


আশা বৃথা । 





কলান্বো পারিকল্পনাধীনে কারিগরী শিক্ষাব্যবস্থা 


জি, ডি, আনি-টেলর 


১৯৫২ সালে কলম্বো পরিকল্পনাভুক্ত কারিগরী সহ- 
যোগিতা ব্যবস্থাধীনে দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলি যথেষ্ট 
পরিমাণে কারিগরী সাহায্য লাভ করে। প্র বৎসর ৯* জন 
বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন দিকে প্রেরিত হয়, তুলনায় ১৯৫১ সালে 
প্রেরিত হয় ৪৫ জন মাত্র। ১৯৫* সালের জুন মাসে 
পরিকল্পনা কার্যকরী হওয়ার পর হইতে এ পর্য্যন্ত প্রেরিত 
বিশেষজ্ঞের মোট সংখ্যা দাড়ায় ১৩৫ ৷ ইহার মধ্যে ৬৭ জন 
প্রেরিত হয় যুক্তরাজ্য হইতে, ৪* জন অষ্ট্রেলিয়া, হইতে, 


১৭ জন নিউজিল্যাণ্ড হইতে এবং পীচজ্জন ভারত হইতে ।. 


' ইতোমধ্যে অবশ্য এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

এই বৎসর তালিম গ্রহণ সম্পর্কিত শিক্ষার্থীর সংখ্যা 
বৃদ্ধি পাপন । এই সময় মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা হয় ৫৩৮, 
গৃত বৎসর ছিল ৩*৯। ১৯৫* সালের জুন মাস হইতে 
এ পর্য্যন্ত মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা হয় ৮৪৭_-ইহার মধ্যে 
২৭৯ জন শিক্ষালাভ করে যুক্তরাজ্যে, ২৮৮ জন অষ্ট্রে 
লিয়ায়, ১১৯ জন নিউপ্রিল্যাণ্ডে, ১*৬ জন কানাডায়, ৫৬ 

জন ভারতে এবং একজন পাকিস্তানে । 
২... কারিগরী সহযোগিত। পরিষদ কলম্বো পরিকল্পনাডুক্ত 
কারিগরী সহযোগিতা পরিকল্পনা সম্পর্কে ১৯৫২ সালের 
ষে কার্যবিবরণী প্রকাশ করেন তাহাতে উক্ত সংখ্যাপ্তলির 
উদ্ভেখ রহিয়াছে। এই পরিষদের সভায় স্থির হইয়া! থাকে 
কোন সদস্ত দেশ কি সংখ্যক বিশেষজ্ঞের সাহায্য লাভ 
করিবে; অপেক্ষাকৃত উন্নত কমনওয়েলথ দেশগুলিতে 
কি পরিমাণ তালিম গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইবে; এবং 
তালিম ও গবেষণা প্রসার সম্পর্কে কি পর্য্যন্ত যন্্রপাতির 
প্রয়োজন হইবে। 

পরিকল্পনার জন্ম * ূ 

১৯৫, সালে সিডনীতে এবং লণ্ডনে কলম্বো পরিকল্পনা 
উপদেষ্টা কমিটির সভায় কারিগরী সহযোগিতা! পরিকল্পনার 
জন্ম হয়। প্রথম অবস্থায় ইহার সমস্ত হয় যুক্তরাজ্য, অষ্টে- 
লিয়া, কানাডা, সিংহল, ভারত, নিউজিল্যা্ড ও পাকি- 
স্ভান; ইহারা সকলেই স্বীকৃত হয় দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পুর্বব 
এশিয়াকে প্রায় ৮,০০০)" পাউণ্ড পরিমাণ কারিগরী 


এ 


সাহায্যের পরিমাণ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


সাহায্য দানে, ইহার মধ্যে বৃটেনের অংশ হয় ২৮০১০, 
পাউণ্ড। পরিষদে ইহার পর আসিয়া যোগদান করে 
কাম্বোডিয়া, ভিয়েটনাম, ব্রহ্মদেশ, নেপাল ও ইন্দোনেশিয়া । 
এই ব্যবস্থাধীনে ফ্রিলিপাইনস্‌ ও থাইল্যাণ্ডও সাহায্য লাভ 
করে, যদিও তাহারা পরিষদের সদস্ত নয়। 

কলম্বোতে আছে এ সম্পর্কে একটি স্থায়ী কারিগরী . 
সাহায্য ব্যুরো, ইহার পরিচালন দায়িত্ব হইল বৃটিশ ট্রেজা- 
রির মিঃ জিওফ্রে উইলসনের । ব্যুরো প্রধানতঃ সংযোগ- 
রক্ষী এজেন্সী হিসাবে কাজ করে, এ সম্পর্কে আসল আলাপ 
আলোচনা চলে সংশ্লিষ্ট হুই গভর্ণমেপ্টের মধ্যে । 

বিবরণী হইতে একটা জিনিষ লক্ষ্য করা যায় ষে 
বিশেষজ্ঞ প্রেরণ বা তালিমী ব্যবস্থায় শিক্ষার্থী আহ্বান 
সম্পর্কে ভারত, পাকিস্তান ও সিংহলই. বিশেষভাবে লাভ- 


-বান হয়। এই তিন দেশে মোট বিশেষজ্ঞ প্রেরিত হয় 


১১৮ জন এবং এই তিন দেশ হইতে শিক্ষার্থী অন্তত্র, গমন 
করে ৬৮৯ জন | ইন্দোনেশিয়া, মালয় প্রভৃতি অন্তান্ত 
দেশও শিক্ষালাভের এই সুযোগ গ্রহণ করে। ১৯৫২ সালে 
ইন্দোনেশিয়া হইতে ৬২ জন শিক্ষার্থী বিদেশে যায়, মালয় 
হইতে যায় ৩৯ জন, থাইল্যাণ্ড হইতে ১৩ জন, ফিলিপাইন 
হইতে ১১ জন, নেপাল হইতে ছয়জন, উত্তর বোণিও হইতে 
ছয়জন, সারোয়াক হইতে নয়জন, সিঙ্গাপুর হইতে সাতজন 
এবং ব্রহ্মদেশ হইতে পীচজ্জন | ১৯৫২ সালে যে ১৪৫ জন 
বিশেষজ্ঞ এই ব্যবস্থাধীনে বিভিন্ন দেশে গমন করে তাহার 
মধ্যে ১৩ জন গমন করে মালয়ে, তিনজন উত্তর বোণিওয় 


* এবং একজন সিঙ্গাপুরে ৷ 


উন্নয়ন সম্পর্কে তিনদিকে এই সাহায্যের ব্যবস্থা বরা'- 
হয়__পরিকল্পনা রচনা, কোন বিশেষ পরিকল্পনা কার্ধ্যকরী 
করা এবং নিজেদের দেশের মধ্যে সর্ববিভাগীয় বায 
দের জন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা । 

বিবরণী হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে তৃতীয় দিকে 
ৰ পরি- 
কল্পনা রচনা সম্পর্কে বা পরিকল্পনা কার্যকরী করা সম্পর্কে 
দেশের মধ্যে বিশেষজ্ঞের অভাব হইলে তাহা পুরণ করা 


by 
8৮৮ 


সম্ভব বিদেশ হইতে বিশেষজ্ঞ আমদানী করিয়া। কিন্ত 
সাধারণ কারিগর বা! সুশিক্ষিত শ্রমিকের অভাব এইভাবে 
(পুরণ করা সম্ভব নয়। শ্রমশিল্প বা কুষি-কাজ প্রসার সম্পর্কে 
হাজার হাজার কর্মীর প্রায়াজন, তাহারা সকলেই নিশ্চয় 
বিদেশ হইতে আসিতে পারে না। অথচ তাহাদের সাহায্য 
না হইলে কোন পরিকল্পনাই পূর্ণভাবে কার্য্যকরী হইতে 
পারে না। সেই ন্ত প্রয়োজন্‌ বোধ হয় এই সকল কারি- 
গরু বা কর্মীর জন্য দেশের মধ্যে তালিমের ব্যবস্থা করা। 

কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধির গুরুত্ব স্বীকৃত হয় বলিয়াই 
- ৯৫২ সালে অধিকতর সংখ্যায় বিশেষজ্ঞ প্রেরণের ব্যবস্থা 
হয়। এই অঞ্চলে এ সময়ে সর্ববপ্তদ্ধ ৯৩৯ জন বিশেষজের 
চাহিদা হয়, কিন্ত প্রেরণ করা সম্ভব হয় ৯ জন। এই 
সংখ্যা পুর্ব বৎসরের সংখ্যার তুল্নায় দ্বিগুণ হয়, ইহা 
হইতে বোঝা যায় সদস্য দেশগুপি এই পরিকল্পনা সম্পর্কে 
কি পরিমাণ আগ্রহ দ্বেখাইতে জারস্ত করিয়াছে। 

বিশেষজ্ঞগণ সকলেই প্রায় স্থানীয় কর্মীদের শিক্ষাদান 
কার্ধ্যে নিযুক্ত হন। অবস্য এই সঙ্গে পরিকল্পন! সম্পর্কে 
অন্ত কাজও তাহারা করেন । দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ভারতের নঘী 
উপত্যকা পরিকল্পনাগুলি সম্পর্কে অনেকে নিযুক্ত হইয়া 
ছেন ইঞ্জিনীয়ার হিস'বেঃ অনেকে সিংহলের . সল ওয়া 
উদ্ভোগ সম্পর্কে নিযুক্ত হইয়াছেন সেচ ইঞ্জিনীয়ার হিসাবে 
এবং পাকিস্তানে একজন নিযুক্ত হইয়াছেন জীবাণু-তত্ব 
গবেষণাগারের ডাইরেক্টর হিসাবে । 

ইহা ছাড়া বিশেষভাবে তালিম সম্পর্কে সাহায্যের জন্ত 
বিশেষজ্ঞের চাহিদা লক্ষ্যনীয়। ভারত তাহার খড়গ- 
পুরের কারিগরী বিদ্যালয়ের রন্ত চায় একজন টুলক্রম 
ফ্কোরম্যান (এই ফোরম্যান আসে বৃটেন হইতে) ) পাকি- 
স্তান বলে বৃটেনের যে বিশেষজ্ঞ টেলিগ্রাফ সংক্রান্ত নূতন 
তালিমী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজে আসেন তিনি যেন 
পুনরায় দুই বৎসরের জন্ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি লইয়া 
সেখানে যান । যুক্তরাজ্যও এই সকল যন্ত্রপাতি সরবরাহে 
সম্মত হইয়াছে । 

যুক্ত পরিকল্পন। 

১৯৫২ সালে এই কারিগরী সহযোগিতা ব্যবস্থাধীনে 

একটা বিশেষ কাজ হয় এই যে এই সময় ঘুক্তভাবে মূলধন 


শিক্ষক--দ্যৈষ্ঠ, ১৩৬. 


[ ভষ্ঠ বর্ষ 
সাহায্য এবং কারিগরী সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়! অষ্ট্রে 
লিয়া, কানাডা এবং নিউজিল্যাণ্ডের গভর্ণমেপ্টগণ যৌথ- 
ভাবে পাকিস্তানের খাল এলাকার একটি ফার্দ্ের জন্ত মূল 
যস্ত্রপাতি সরবরাহ এবং কারিগরী সাহায্যের ব্যবস্থা করেন ; 
কানাডীয় গভর্ণমেন্ট সিংহলের মৎস্য শিকার পরিকল্পনা 
সম্পর্কে দেন সাজ সরঞ্জাম ও অভিজ্ঞ লোক, ভাহারা এই 
সঙ্গে আরও দিবেন চারিটি জাহাজ, একটি রেফ্রিজারেশন 
যন্ত্র এবং একটি ক্যানিং যন্ত্র । কানাডীয় গভর্ণমেন্ট 
পাকিস্তানকেও ভূতত্ব বিষয়ক পর্যবেক্ষণ কাৰ্য্য সম্পৰ্ক” 
সরবরাহ করিতেছেন প্রয়োজনীয় উপকরণ এব অভিজ্ঞ 
লোক। 

যুক্তরাজ্যের এক বিশেষজ্ঞের রিপোর্ট অন্থযায়ী যুক্ত- 
রান্ধ্য সিংহল গভর্ণমেস্টকে তাহার যক্ষা রোগের বিরুদ্ধে 
অভিধানে সাহায্যের অন্ত প্রেরণ করিতেছে একদল 
চিকিৎসক, যুক্তরাজ্য এই সঙ্গে সিংহলী চিকিৎসক এবং 
নার্সদ্বেরও ষক্ষারোগ চিকিৎসা সম্পর্কে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা 
করিয়াছে। অষ্ট্রেলিয় গতর্ণমেপ্ট সিংহলের যক্ষা বিরোধী 
ক্লিলিকগুলির উন্নয়ন সম্পর্কে অর্থ সাহায্য করিতেছে, 
ইহা তাহাদের সুলধন সাহায্য পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত । 

তালিম সম্পকে এই ধরণের যুক্ত সাহায্য ব্যবস্থা 
লক্ষ্যণীয় । তালিম কেন্দ্র স্থাপনের জন্ত যেমন অতিরিক্ত 
লোক এবং যন্ত্রপাতি বা প্রয়োজনীয় উপকরণ দেওয়া 
হইতেছে তেমনই দেওয়া হইতেছে তালিম কেন্দ্র পরিচালন 
সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট লোকদের শিক্ষালাভের সুযোগ । দৃষ্টাত্ত- ' 
স্বরূপ এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে অষ্ট্রেলিয়. গবর্ণ- 
মেন্ট সিংহলের একটি বেকারী সম্পর্কে যে কেবল সরঞ্জাম 
দিয়া সাহায্য করিতে চাহিয়াছেন তাহা নয় তাহারা এ 
সম্পর্কে তিনজন সিংহলীকেও অষ্ট্রেলিয়ায় কয়েক মাসের 
সন্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুবিধা করিয়া দেন। 

১৯৫২ সালে বিশেষজ্ঞদের ব্যবহারের জন্য সাজ- 
সরগ্রামের চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। পাকিস্তান গবর্থমেন্ট 
সম্প্রতি মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে যে কতক- 
গুলি কারিগরী উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা করিরা- " 
ছেন তাহার ঘন্ফ তাহারা যুক্তরাজ্য গবর্ণমেষ্টের নিকট 
চাহিয়া পাঠাইয়াছেন প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামাদি । কুন্জ- 


স্বাছে একজন সিনিয়র ইনস্পেক্টর অব স্কুলস, 


১১শ সংখ্যা] 


রাজ্য তাহাদের চাহিদা অস্থায়ী ইতোমধ্যে প্রেরণ করি- 
এই 
ইনসপেক্টার অব স্ুলদের সুপারিশ অনুযায়ী সে সন্মত 
হইয়াছে আটটি নৃতন স্কুলের জন্য সমস্ত সাজ সরঞ্জাম 
সরবরাহে, সে এই সঙ্গে করাচীর কারিগরী স্কুলেও কিছু 
কিছু সরঞ্জাম সরবরাহ করিবে । 

 সিংহলও নানা দিকের ১**টি কারখানার জন্ঠ চাহিয়া 
পাঠাইয়াছে প্রয়োজনীয় উপকরপ। এই সকল কারখানা 
কতকগুলি নির্বাচিত মাধ্যমিক স্কুলের সহিত যুক্ত থাকিবে, 


এবং এগুলি পরে কান্দ করিবে মডেল হিসাবে । অষ্ট্রেলিয়া 


এ সম্পর্কে কাঠের কাজের বিভাগে ব্যবহারের জঙ্ঠ দিবে 
কতকগুলি প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এবং ধাতুর কারখানায় 


, হালকা কাজের জন্ত দিবে কতকগ্চলি বিশেষ বিশেষ 


নল 


উপকরণ । .এ সম্পর্কে তার সর্ববপ্তদ্ধ ব্যয় হইবে ১৯,৩,* 
পাউণ্ড (অ)। বৃটেনও এই ভাবে সরবরাহ করিতেছে 
খড়গপুরের কারিগরী বিদ্যালয়ে ৩৫,*** পাউণ্ডের সাজ 
সরঞ্জাম । 

ভারতের দান 

কলম্বো পরিকল্পনার মুল কথা হইল সহযোগিতা-_ 
প্রতিটি সদস্য দেশ সমগ্রভাবে ওঁ”অঞ্চলের উন্নতির জন্ত 


আজি নব বরষেতে__ 
ওর জাগিয়া তরুণ-কিশোর নব উৎসাহে মেতে | 
_ সুরে ফেলি তোরা পুরাতন যত আয়রে ছুটিয়া আয়__ 
হিংসা ও দ্বেষ ষাক্‌রে টুটিয়া তোদের চরণ-ঘায়। 
যা কিছু নিন্দ! ভয়-_ | 
তোদের পরশ লভিয়া যেন রে পায় সে সকলি লয় ! 
. তোদেরি কণ্ঠে নুতনের-গান ধ্বনিত করুক দিক্‌ 


কলবো.পরিকল্পনাধীনে কারিগরী শিক্ষা ব্যবস্থা রর 


8৮৯ 


ব্যবস্থাধীনে ৭৫০,*** পাউণ্ড পরিমাণ সাহায্য দানের 
পরিকল্পনা করিয়াছে; সিংহল এই ব্যবস্থাধীনে সাহাব্য 
করিবে ৪**১*** পাউণ্ড পরিমাপ ; বাহ 
পাইও পরিমাণ। 

এই তহবিল হইতে ভারুত সিংহলে পাঁচজন বিশেষজ্ঞ 
প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছে এবং পরিসংখ্যান বিজ্ঞান, চিনি- 
প্রদ্তত-বিজ্ঞান, গুন্ধ আদায় ব্যবস্থার পরিচালনা, ব্রভকাষ্টিং 
ও ইনঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে সে গ্রহণ করিয়াছে অন্তাক্ত দেশের 
শিক্ষার্থীদের । ইহা-ছাড়া সে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে 
এবং অন্তান্ত বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভের সুযোগ 
দিবার জন্য দিয়াছে ৫৫টি বৃত্তি এবং ফেলোশিপ । যুক্তরাজ্য 


- গভর্ণমেন্টের. সহযোগিতায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৃটিশ অঞ্চল- 


গুলিও সিংহল হইতে শিক্ষার্থী গ্রহণ করিয়াছে এবং ভারতের 
শিক্ষার্থীরাও যাহাতে সেইরূপ সুযোগ’ লাভ করিতে পারে 
তাহার ব্যবস্থা করিতেছে। 

এই সাহাষ্যব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে কোন দেশ 


কি পরিমাণ সাহায্য দানের শক্তি রাখে তাহার উপর। 


সেই জন্ত আলোচ্য বৎসরে অন্তান্ত এজেন্সির সহিত সহ- 
যোগিতা রক্ষার চেষ্টা বিশেষভাবে হয়। পরিষদের সভা- 
গুলিতে সিংহলস্থিত রাষ্ট্রসংঘ কারিগরী সাহায্য বোর্ডের 


সচেষ্ট। ভারতও এই সহযোগিতার মনোভাব লইয়া প্রতিনিধিপণ এবং কলন্োস্থিত যুক্তরাষ্ট্র দৃতাবাসের সংযোগ- 
“তাহার প্রতিবেশী রাষ্ট্রপ্তলিকে কারিগরী সহযোগিতা রক্ষী অফিসার যে'গদান করেন । 
আজি নব বরষেতে 
শ্রীনারায়ণ পাত্র 


দেখুক তোদের মহিমা গণ চাহিয়া যে অনিশিক । 
সত্যের গান আজি-- 

তোদের মাঝারে লড়.ক জীবন কন্ধ.কণ্ঠে বাজি ! 

অপসারি ভাই আধার আজিকে, জালিয়া জ্ঞানের আলো! 

তোরাই রচিবি নুতন-দাতিরে, বাগয়া সকলে ভালো। 
সেই সে আশায় ভাই 

নব বরষের গানখানি মোর রাখিয়া আজিকে যাই! 


প্রধান : পার্বত্য অঞ্চল সুরু হলো৷। 





ইউরোপ যাত্রীর পত্র 


‘লুসেন হয়ে দুপুর নাগাত আমরা মন্্ পৌঁছলাম । 


হুপুরের খাওয়াটা ষ্টীমারেই সেরে নিয়েছিলাম । একেবারে 
- ভাকাত | সাধারণ লাঞ্চের জন্য প্রায় ৬ ফ্রাঙ্ক বা ৭ টাকা 


লাগলো ।---মন্ট্রো সহর পাহাড়ের ওপর-_ প্রায় ১*** ফিট 
উঁচু, এখানেই জেনিভা ' হুদ শেষ হয়ে সুইজারল্যাণ্ডের 
সুইভারল্যাণ্ডের 
হুদ্দরতয সহরেরু মধ্যে যট্টো একটি-_অনেকটা আমাদের 
দ্বাঞ্জিলিংয়ের মত, উঁচুনীচু পাহাড়ের বুকে সৃহর, ঘুরে 
ঘুরে রাস্তা ওপরে উঠেছে এবং নেমেছে । তবে মাঝখানে 
হ্ঘটা থাকায় এর সৌন্দর্য্য যেন দাঞ্জিলিং থেকেও বেড়ে 
গেছে বলে মনে হয়। চমৎকার সুন্দর ছবির মত সাজানো 


সহর- ছেড়ে যেতে ইচ্ছা হয় না। এখাতে আমরা মাত্র ' 


খণ্ট! তিনেক ছিলাম, কিন্তু তারই মধ্যে সহর দেখ! শেষ 
হয়ে-গেল। সুইজারল্যাণ্ডের এক একটা সহর যে কত 
ছোট তা বোঝাতে গেলে বলতে হয় এদের সাই আমাদের 


" বালীগঞ্জ অঞ্চলের ৫1৬ ভাগের ১ ভাগ? সবচেয়ে বড় 


সহর দ্েনিভাই বালিগঞ্জের, অর্ধেক হবে! মক্ট্রোর 
৩ খানা ছবি পাঠাচ্ছি। দেখো কি সুন্দর সহ্রটা! 
চারপাশে খাড়া পাহাড়, মাঝখানে কড়ার মত জায়গায় 
লেকটা এবং লেকের ধারে ও পাহাড়ের গায়ে এই ছোট 
সহরটা। 

ইীমার ষ্টেশন থেকে যথারীতি মাল ঘাড়ে করে ব্রেল 


ক্রেশনে পৌঁছলাম-_বেশী দূর নয়, মিনিট ৩৪ লাগে 


মাত্র ! এখান থেকেই পাহাড়ের বুক চিরে, পাহাড়কে 
আঁকড়ে ধরে ট্রেণ ওপরে উঠেছে ।. ইলেকট্রিক ট্রেণ 
অত্যন্ত শক্তিশালী, কিন্তু এত খাড়া পাহাড় উঠতে ‘হয় 
বলে কোন ইঞ্জিনই ৩ খানার বেশী গাড়ী নেয় না। প্রায় 


ইরানের মত ছোট ছোট. ট্রেণ্জলো, কোন কোন সময়ে 


ও নী রায় চৌধুরী এম-এ পিএইচডি, এফ-আর-ই-এস্‌ (লঙন ) 
af (২) 


মাত্র ১ খানা কম্পার্টমেপ্ট নিয়েই ট্রেণ। ট্রেণের দৈর্ঘ্য 
এত কম, কিন্তু দিনের মধ্যে অনেকগুলো! করে ট্রেণ বলে 
ট্রেপে ভীড় হতে কখনো দেখিনি। থার্ড ক্লাসে আনরা' 
বরাবর অত্যন্ত আরামে বেড়িয়েছি--আমাদের দেশের 
সেকেণ্ড ক্লাস খেকে কোন অংশে খারাপ নয় । আর 
ট্রেণের জানলাগুলো সম্পূর্ণ কাচের বলে বাইরের দন্ত | 
দেখার থুব সুবিধা হয়। 

পথে আর এক জায়গায় ট্রেণ বদল করে বিকাল '৬টায় 


আমর! ইন্টারল্যাকেন পৌঁছলাম । ছুপাশে দুটো বিরাট 


হুদ এবং ঠিক তাদের .মাঝখানেই ইন্টারল্যাকেন সহর 
২ হাজার ফিট পাহাড়ের ওপর। ইন্টারল্যাকেন সহরের, 
মধ্যে দিয়েই বড় খাল কেটে এই হুদ ছুটোকে যোগ করা 
হয়েছে। ইন্টারল্যাকেনকে ধিরেই স্ুইজারল্যাণ্ডের ষত 
বড় বড় পাহাড়। পাহাড়গুলোর ঠিক মাঝখানেই এই 
সহরটি সুইজারল্যাণ্ডের প্রধান টুরিষ্ট কেন্ত্র-_সহরের 
একেবারে গা ঘেষেই সব পাহাড় উঠে গেছে। সুইঘার- 
ল্যাণ্ডের সবচেয়ে উচু পাহাড় ৪78%ত _ প্রায় ১৩,০০০ 
ফিট উঁচু_ইণ্টারল্যাকেনের খুব “কাছেই এবং এ পর্য্যন্ত . 
রেলওয়ে আছে। এটাই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু 
রেলওয়ে ষ্টেশন । আমরা ইণ্টারল্যাকেন. থেকে গ্রিল 
ওয়াল্ড বলে 028৪8. পাহাড়ের পায়ের কাছে একটা | 
জায়গায় যাবে । এই জায়গাটি সাড়ে তিন হাজার ফিট 
উচু এবং এখান থেকেই পায়ে হেটে mountaineering 
সুরু হয়। Jungfrau পাহাড়ের ৩টি ছবি পাঠালাম, 
এখনও এই চুড়োর ওপর বরফ জমে আছে। দিনের 
বেলায় মাঝে মাঝে বরঞ্চ গলতে আরম্ভ করে, তখন দুর 
থেকে অপুর্বব-দেখায় ! 

কণ্টিনেন্টাল_-বিশেষ করে নুইস, ফরাসী প্রতি 


' তফাৎ লক্ষ্য করছি। 


১১শ 'সংখ্যা ]. 


“দেশের লোকের সঙ্গে ইংলণ্ডের লোকের এবটা বিশেষ 
ইংলণ্ডের লোক অত্যন্ত ভদ্র 
এবং অত্যন্ত বিনয়ী কিন্তু সেই সঙ্গে অত্যন্ত ফ্ম্যাল। 
পাশাপাশি বসে কেউ কখনো কথাবার্তা বলে না, বা সেধে 
অন্ত লোকের সঙ্গে আলাপ করে না। কেউ আলাপ 
করতে চাইলেও অত্যন্ত ওপর-ওপর আলাপ করে। কিন্ত 


্‌ ইউরোপের অন্ত সহরের লোকের ব্যবহার যথেষ্ট অন্তরঙ্গ ৷ 
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-ট্রেণে এক কামরায় পাশাপাশি বসে কিছুক্ষণ পরে নেমে 


বাবার. সময় হ্াগুসেক করে, গুভবাই জানায় ; বিদেশী 


দেখলে প্রত্যেক লোক এবং বিশেষ করে মেয়েরা হেসে 
নভ্‌ করে, শুভেচ্ছা জানায় । রেসন্তোরায় খেতে বসে 
স্বাওয়া শেষ’ করে যে যার খুসীমতো' চলে যায় না। 
আশেপাশের টেবলের লোকের দিকে তাকিয়ে একট, 
-ইেসে সবাইকে গুডনাইট জানিয়ে তবে যায়। 
-ইন্টারল্যাকেনে কাল যে রেন্তোরায় আমরা ডিনার খেলাম, 
‘সেখানকার ম্যানেজারও এইরকম খুব আলাপী, মিশুক 
'ভত্তরলোক। প্রত্যেককে খাবার দেবার সঙ্গে সঙ্গেই নিজে 
এসে জিজ্ঞাসা করে যাচ্ছেন, খেতে তাল লাগছে কিনা, 
বান্না কেমন হয়েছে । এ ধরণের ব্যবহার ইংরেজদের 
কাছে কখনও আশা করা যায় না। ভদ্রলোক এত ভাল 
'ষে খাওয়ার শেষে নিদ্দে থেকেই জোর করে আমাদের 
মিষ্টি খাওয়ালেন । খরচা বেশী পড়বে বলে আমরা খেতে 
চাইছিলাম না, -সে কথ) বুঝেই বোধহয় ভদ্রলোক তার 
রাম পর্য্যন্ত আমাদের কাছ থেকে নেননি। রেস্তোরার 
‘সঙ্গে তার হোটেলও আছে--হোটেলের প্রত্যেকটি লোকের 
সঙ্গে তিনি এইরকম অন্তরঙ্গ ব্যবহার করেন। 
ইঞ্টারল্যাকেনে শীত একটু বেশী বলে এখানকার] 
হোটেলে খাবার গরম রাখার - জন্য টেবিলের 
"ওপরেই স্পিরিট ল্যাম্পের ব্যবস্থা আছে। কাচের লম্বা 
পাত্রের মধ্যে ২টো করে ল্যাম্প জলতে থাকে এবং তার' 
‘ওপর খাবারের ট্রেটি সাজিয়ে দেয়_+লোকে সেই ট্রে থেকে 
ইচ্ছামতো! খাবার ধ্রেটে তুলে নেয়। এতে গরম গরম 
খাবার সবসময়েই পাওয়া যায় এবং খেতে বেশ ভাল 
-লাগে। 
ইস্টারল্যাকেনের প্রাকৃতিক দৃশ্য ও সৌন্দর্য্য সুইজার- 


ইউরোপ যাত্রীর পত্র 


৪৯১ 


ল্যাণ্ডের উরি সুইজারল্যাগড বললেই 
লোকে প্রথমেই ইন্টারপ্যাকেন এর নাম মনে. করে, 
কারণ এটাই টুরিষ্টদের প্রধান কেন্দ্র! 
১৯০৮-৫১ 

ইন্টারল্যাকেন থেকে প্রিগেলওয়ান্ড গেলাম আজ 
আমর1। সাড়ে তিন হাজার ফিট পাহাড়ের ওপর এই 
ছোট সুন্দর সহরটি টুরিষ্টদের কাছে মস্ত বড় আকর্ষণ, 
কারণ এখান থেকেই সুরু হয়েছে রোপওয়ে, যাতে ক্রে 
মানুষ পাহাড়ের ওপর যেতে পারে; আবার এখান থেকেই 
সমস্ত Alpine mountaneering tour স্ুক্ু হয় 
পাহাড়ে ওঠার জন্য বিশেষ ধরণের যে বুট, তা গ্রিঞ্চেল- . 
ওয়ান্ডে ভাড়া পাওয়া যায়; টুরিষ্টরা কয়েকধণ্টার জম্ত 
তাই ভাড়া করে সহরের আশেপাশে ছোট পাহাড়ে চড়ে 
থাকেন। আশেপাশে বুট সারানোর দোকানও অনেক 
হিট La oo ld বিক্রী 
হচ্ছে | 

 প্রিগ্ডেলওয়ান্ড সুইস আঙ্পসের একেবারে অস্তাস্থলে; 
ইণ্টারল্যাকেন সহর থেকে ম্যাপের হিসাবে খুব কাছে, - 
মাত্র আধ মাইল হলেও, রেলরাস্ত! পাহাড় ঘুরে ঘুরে গেছে 
বলে প্রায় ১৫ মাইল হয়েছে। মাঝে মাঝে ট্রেণকে এত 
খাড়া রাস্তা উঠতে হয় যে স্পীড ১. মাইলে নেনে আসে । 
গ্রিণ্ডেলওয়ান্ডের পরের রাস্তা আরও খাড়া এবং সেখানে 
সাধারণতঃ ইঞ্জিন ২ খানার বেশী গাড়ী টানতে পারে 
না। এ রাস্তায় রেলপথ যোটাফুটিভাবে ৩* ডিগ্রী কোণে 
ওপরে উঠে পেছে- কিন্তু এর পরে যে রাস্তা তা ৪৫ [ডগ্রী 
কোণ করে ওপরে ওঠে । স্ুইজারল্যাণ্ডের সবচেয়ে খাড়া 
রেলপথও ইন্টারল্যাকেন থেকে__ এটাকে Her 
78810 বলে (88910 কথাটার অর্থ পার্বত্য রেলপথ) 
এটা প্রায় ৬* ডিগ্রী কোণে ওপরে ওঠে; এরকম খাড়া 
পথ কি করে ষে ওঠে সেইটাই ভেবে আশ্চর্য্য হই ! 

. গ্রিখ্ডেলওয়ান্ড যাবার পথে হুটো বেশ উঁচু পাহাড় 
পাওয়া যায় _ প্রথমটা সাড়ে পাঁচহাজার, দ্বিতীয়টা সাড়ে 
ছ হাদ্জার ফিট উঁচু, তবে এগুলোর মাথায় বরফ, এখন 
জমে নেই। গ্রিণ্ডেলওয়ান্ডের পথেই অনেকগুলো টানেল . 


৪৯২ 


পড়ে। বণ্টাখানেকের মধ্যে আমরা গ্রিণ্ডেলওয়ান্ড 
পৌঁছলাম। পাহাড়ের বুকে ছোট একটা সুন্দর সূহর। 
সহরে বাড়ীগুলোর অধিকাংশই হোটেল । কত যে টুরিষ্ট 
দৈনিক আসছে এবং তাদের কাছ থেকে সুইজারল্যা্ 
কি পরিমাণ টাকা পাচ্ছে, তা না দেখলে বোঝা যাবে 
না! এটাই এদেশের প্রধান অবলম্বন। এ কথা সম্পূর্ণ 
সত্্য। Every house in Switzerland is 8 
small 170%91--এ কথাটার সম্পূর্ণ তাৎপর্য্যও ক্রমশঃ 
বুঝছি । 
শ্রিগ্েলওয়ান্ড থেকে আল্পসের সবচেয়ে উঁচু চূড়া সবগুলো 
পাশাপাশি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখা যায়। এক লাইনে 
পাশাপাশি +টা চূড়া আছে, এর মধ্যে ৫টি ১৩. হাজারের 
ওপর, একটি ১৪ হাজারের ওপর এবং অন্তটি সাড়ে ' 
নহাজার। সবগুলোর মাথাতেই বরফ জমে আছে এবং 
কোন কোন জায়গায় বরফ গলে গ্লেসিয়ার তৈরী হয়েছে। 
' এই প্রিণ্ডেলওয়াল্ড হয়েই ইউরোপের সবচেয়ে উঁচু 
রেলষ্টেশন জুজ্ক্রুতে যাওয়া! যায়। প্রায় সাড়ে এগারো 
হাজার ফিট উঁচু এই পাহাড়ের ওপর সারা বছরই বরফ 
জমে থাকে, তাই এখানে রেলপথ তৈরী করতে হয়েছে 
সম্পূর্ণভাবে পাহাড়ের তলা দিয়ে । ্রিগ্ডেলওয়ান্ড থেকে 
আর কিছুটা এপিয়েই Surface 28119 শেষ হয়েছে, 
- - তারপরে মাইল কুড়ি পথ সম্পূর্ণ underground | 
প্রথমে ৩৫** ফিট একটা পাহাড়ের তলা দিয়ে, পরে 
১* হাজার ফিট অন্ত একটা পাহাড়ের বুক চিরে রেলরাস্তা 
গিয়ে শেষ হয়েছে জুঞ্গক্র পাহাড়ের মধ্যে। এই 
underground TRilWaY সুইজারল্যাণ্ডের এক অদ্ভুত 
স্থষ্টি, পৃথিবীতে এর তুলনা নেই। এই অংশের ভাড়াও 
ভয়ানক বেশী। গ্রিগেলওয়ান্ড থেকে জুঙ্রক্র, রাস্তা 
বোধহয় ৩.1৩৫ 'মাইল-_যাতায়াত ভাড়া ৫ পাউণ্ডেরও 
বেশী, অর্থাৎ মাইল পিছু ১ টাকা! জুঙ্গফ্ততে শীত 
এত বেশী যে সেখানে ট্রেশনেও (পাহাড়ের তলায় under- 
: ০৪8 হলে কি হবে 1) সবসময়ে বরুফ জমে থাকে 
এবং সেইথানে যেতে হলে ভাল ওয়াটারপ্র্ষ বুট ও প্রচুর ' 
গরম জামাকাপড় ও চশমা থাকা দরকার । 
৷ জুক্ক্রুতে মাটির তলাতেই ছোটখাট একটা সহর 


্ 


শিক্ষক-_ছ্যেক্ঠ। ১৩৬৯ 


[ ৬é্ঠু বৰ্ষ 
গড়ে উঠেছে! এখানে হোটেল, রেস্তোরা এবং অন্কান্ত' 
দোকানপাট ছাড়া অবজারভেটারি এবং অন্তান্ত কয়েকটি 
গবেষণা মন্দিরও আছে। পথে মাঝে মাঝে পাহাড়: 
অর্ধবৃত্তাকারে কেটে সেখানে কাচের জানালা বসিয়ে 
দিয়েছে, তার মধ্যে দিয়ে আশেপাশের ঘৃশ্ত চমৎকার 'দেখা' 
যায়। এখানে মাটির তলা থেকে ওপরে উঠলেই মনে 
হবে বুঝি মেরুপ্রদ্েশেই পৌঁছে গেছি। মেরুমঞ্চলের মত 
কুকুররা দ্রেব্দ গাড়ী টানছে। ইচ্ছা হলে ও ম্লেজে করে: 
খানিকটা বেড়িয়েও আসা যায়। ওখান থেকে স্কি করে 
নীচে ইন্টারল্যাকেন পর্য্যন্ত নামার ব্যবস্থাও আছে- ঘণ্টা 
৪1৫ সময় লাগে। আমরা এখানে সম্পূর্ণ উপভোগ 
করতে পারি না, কারণ এখানকার বিপদজনক খেলাধুলাতে, 
ষোগদেবার মত সাহস আমাদের কাকুরই মনে নেই। 
বিকাল নাগাত আমরা! গ্রিগ্ডেলওয়ান্ড থেকে আবার 
ইন্টারল্যাকেনে ফিরলাম। রাত্রে ডিনারে চমৎকার 
মুগী দিয়েছিল-_ইউরোপে আসার পর এই প্রথম পরম 
তৃপ্তি সহকারে খেলাম | এতদিন পর্য্যন্ত আমাকে 
একমাত্র ডিম খেয়েই থাকতে হয়েছে। রোজ ৪1৫টী: 
থেকে আরম্ভ করে 1টা পর্য্যন্ত ডিম খেয়েছি। যেদিন 
ডিমও পাইনি, সেদিন গুধু রুটি কেক আর বিছুটেই 
দিন চালাতে হয়েছে। বেশীদ্িন এভাবে থাকলে শরীর 
টেকে না, তা বুঝছি, কিন্তু অল্পদিনের জন্স আমার, 
এতদিনের সংস্কারটা ত্যাগ করতে ইচ্ছে হয় না! 
খাওয়াদীওয়ার পর ম্যানেজারকে বললাম, কাল 
আমরা যাবো । ভত্রলোক এত মিশুক এবং এত ভাজ 
ষে ইউরোপীয়র্দের মধ্যে এর জোড়া মেলে না বল্লেই চলে! 
আমাদের বারবার বলতে লাগলেন, যদি আর কখনো 
সুইজারল্যান্ডে আসি, যেন তার ওখানেই যাই! তারপর 
ভার 01867 Bo০kএ আমাদের সই করে কিছু লেখার 
অন্য বল্লেন । এই Golden B০০kএ বহু ভারতীয় এবং 
বাঙ্গালীর সইও দেখলাম। ইন্টারল্যাকেন সম্বন্ধে 
আমাদের যা ধারণ! অল্পকথায় তাই লিখে দিলাম। পরে 
বাঙ্গালী যারা আসবে, তারা আমাদের এই লেখা পড়ে 
নিশ্চয়ই খুব আনন্দ পাবে! কাল সকালে আমরা বার্ণ 
যাচ্ছি-_সুইজারল্যাণ্ডের রাজধানী । (ক্রমশ?) 


শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায় 


সনের কানে গুনতে পেলাম আজকে যেন বৈশাখেতে, 
ফুল-ক,ড়িরা কইছে কথা পরস্পরে শ্র-শাখেতে । 
বলছে তারা, উদয়পথে যায় দেখা যায় সোনার আলো । 
দ্বেব-শিশ্ড আজ মর্ত্যে এসে সবার যে গো মন-ভুলালো। 
তিরানব্বই বছর আগে জোড়াসীকো ঠাকুর ঘরে, 
সারদা মার কোল জুড়িয়া প্রভাত রবির কিরণ ঝরে | 
চাদের কলার 'মতন নিতি বাড়তে থাকেন শিশুরবি। 
জানত কে-বা, সেই শিশু যে ভবিষ্যতের বিশ্বকবি। 
ছোট্ট রবি আকাশ জুড়ে মেঘের খেলা দেখায় মাতে । 
ভাবেন বুঝি মক্ষি বুড়ী বেড়ায় গাছের পাতে পাতে । 
আতার বিচি পুতেন ছাদে, জল যে চালেন কৌতুহলে। 
রেলিং ধারে দাড়িয়ে শোনেন নীচের লোকে কে কি বলে । 
মাটি থুড়ে ঝাশ পুতিয়া যাবেন রবি পাতাল-পুরি। 
সই লাগিয়ে মেঘে উঠে নেবেন যতেক বাহাদুরি 


পালকি চলে সাগর তলে-_কল্পনাতে উধাও রবি । 

বাঘ কুষীরের গর গুনে ভাবেন একি সত্যি সবি? 

চরকা কাটা বুড়ীর কথা ঘুমের আগে শোনেন নিতি । 
‘পুলিশম্যান’ আর 'রাশিয়ান'কে শিও-রবির বেজায় ভীতি 
লাগতো না ত মোটেই ভালো ভুলের নিয়মগুলো । 


" গাছ, পাতা, মাঠ, পাথ-পাখালি,_এরাই রবির হৃদয় ছুলো 


সুরু হলো কাব্য এবার, _নীল কাগজের মোটা খাতায়। 
‘নেচে নেচে ছন্দ চলে বিচিত্ততায় পাতায় পাতায় । 
ছন্দে কবির পথ পাওয়া যায়, পথ হারানো তেপাস্তরে,। 
লুকিয়ে আছে কত মজা ধোকন খুখ,র খেলা ঘরে। 
কবির গানে পুলক আনে সর্ধহারার হৃদয় নাচে। 
বাংলা দেশের স্তামলতা কবির গানে ছড়িয়ে আছে। 
সেই যে কবির ছন্মতিধি বোশেখ মাসের পঁচিশে দিনে । 
আনন্দ গান তাইত বাজে আজকে সবার হৃদয় বীণে। 


শ্রীপ্রদীপকুমার চক্রব্ত 
করিয়ে গেছে রংয়ের খেলা, দিন রবির প্রধুর তাপে 
ফুলের হাসি ঘুমিয়েছে ) কিশলয়ের পরাণ কাপে 
পাপড়িগুলি পড়ছে খসে-_ স্তকিয়ে গেছে বক্ষ নদীর 
সৌরভ হায় ফুরিয়েছে ! চলতে নারে--নাইকো বল || 
ক্লান্ত কোকিল নাড়িয়ে ডানা রাখাল ছেলে বিছিয়ে কাপড় | 
অচিন দেশে দিচ্ছে হানা | ঘুমিয়ে আছে বটের ছায় ; 
অশোক পলাশ আজকে তো তাই আমের মাছি তা-ধৈ নাচে 
আপন গেহে লুকিয়েছে ॥ রং লেগেছে আমের গায়। 
দুর্ববা ঘাসের হলদে আভা, : চাপাই রাণীর পাঞ্জ হাসি 
চাতক যাচে ‘ফটিক জল’ বেস্থুরে আজ বাজ্জায় বাশী 
সিন্ধ ছায়ায় ঝিমায় বসে ুর্জটি এ আড়াল হ'তে 
আজকে কেন গাভীর দল! 


প্রলয় নাচন নাচতে চায় 


পপ 


কাঞ্চন কৌলিন্যের দিনে শুধু আদর্শের কথা বলিয়া ক্ষুধিত শিক্ষককে উপহাস 
করিও না। জাতির কল্যাণের জন্ত তাহাকে উপযুক্ত জীবিকা ও মর্যাদা দাও। 
পপ. সা 








শ্রীপ্রভাত কুমার বন্দ্যোপাপ্যায় 


চৈত্র শেষের পাতা ঝরা পথে : অন্তরে তব কি আছে গোপন, 
কালের চক্র ঘর্ঘর রথে. - আগামী কালের কোন্‌ আয়োজন ? 
মর্্বরিপথ বরষ নৃতন কোন্‌ কল্যাণ " বাণী সুমহান 
এলো সাথে লয়ে রৌন্র হসিত দিম । আনিয়াছ বহি” অনাগত দিন লাগি, 
কালের গর্ভে অতীত যে হ’ল লীন। ' যে বাণীতে নব জীবন উঠিবে জাগি ? 
হে নূতন, তুমি এসেছ কি আজ , তোলো শঙ্খের প্রচণ্ড নিনাঘ 
করি পরিহার মলিন সে সাজ, ঘুচাইয়া দাও সব ,পরমাদ। 
অঙ্গে জড়ানো ছিল যাহা তব সুপ্তি ভাঙ্গাও, বহাইয়া দাও 
গত বরষের জীর্ণ দিবস ভরি ? জীবনের রস-ধারা উচ্ছল ছন্দ। 
হে নূতন, তাহা এসেছ কি পরিহরি ? | জীবন পাত্রে চালো! রূপ-রস-গন্ধ। . 
বিগত কালের ধুলি বিমলিন. যাহা সনাতন, যা’কিছু প্রাচীন টি 
্লানি ভরা যত মসী-মাথা দিন, .অতীতের বুকে হয়ে থাক্‌ লীন; 
পরাজয়-ক্ষোভ, হতাশা ও লোভ, করি নিঃশেষ | অতীতের রেশ 
যাহা কিছু ছিল দুরে ফেলি দিয়া আজ বহাও নবীন-ীবন-রসের ধারা 
এসেছ কি তুমি পরিয়া নবীন সাজ ? এসো হে নূতন ভেদি’ মহাকাল কারা । 


পপ 


শিক্ষক 


| শ্রীগৌরমোহন ভড় ; 
শিক্ষক নামে খ্যাত আমর জানি এক এক করে ভুলে সবে প্রায়, কেহ বা আবার বিজ্ঞপ করে শেষে ।' 
শিশুর হৃদয়ে জ্ঞানের প্রদীপ জালি চিরদিন ধরে। ধরায় আমরা কত যে মহান গল্প যে আছে অনেক, 
বড় হয়ে তারা ছুটে ছুটে চলে শুভ কর্মের পথে, “বাস্তবে ধরা কোথায় বা তারে সাক্ষ্য দিতেছে ক্ষণেক 
জীবন তাদের সুশোভিত করে দিকে দিকে নানা মতে বাঁচি বা মরি, চলি বা না চলি জক্ষ্য করিবে কেবা? - ৮ 
জগতের বুকে কেহ গড়ে তোলে কীত্তির হিমাচল, এমনি করে কি জাতির গঠন, হবে জনগণ-সেবা ? 7 
কেহ পায় যশ, কেহ ধন, কেহ শক্তিতে মহাবল । তবুও আমরা জাতির জনক, প্রাথমিক শিক্ষক ! 


প্রথম জীবনে গড়েছি তাদের আমরা যে কত ক্রেশে, তক্ষক নাশি হবে কভু কেহ মহীয়ান রক্ষক ? 


অবিচার 
জরগৌরী প্রসাদ ভট্টাচার্য 


তারিণী মাষ্টার পাঠশালা থেকে বাড়ীর পথে 


ফিরছিলেন বগলে একট! ছেড়া ছাতা, গায়ে তালি 


লাগান একটা জামা, লাল পেড়ে মোটা কাপড় পরণে, 
আর বছকালের অর্ধছির এক জোড়া চটি জুতা পায়ে; ছোট 
ছোট চুল মাথায়, ময়লা রঙ, বেটে, ক্ষীণ দেহ। কি 
শীত, কি গ্রীষ্ম সব খ্রতুতেই তারিণী মাষ্টারের এ 
পোষাকই সম্বল। পাঠশালা থেকে ফিরে আসেন ক্লান্ত 


শরীরে) খুলে সবত্বে রেখে দেন তার এ শতঙ্ছিন্ন পোষাক। 


বট গাছটার নীচে-ক্লাস্তি অপনোদনের জন্য । 
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রা 


i" 


নী হলে পাবেন কোথায়? 

দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে তারিণীকে পাঠশালায় যেতে 
হয়। তাই মাগমন প্রত্যাগমনের পথে ডাকে একবার 
বসতে হয় জমিদার হরগোবিন্দ বাবুর বাড়ীর সামনের 
সেদিন: 
ও এসে বনলেন। গরমের সময় । কপাল থেকে ঘাম 
মুছে ফেলে তারিণী মাষ্টার আরামের নিঃশ্বাস ফেল্লেন। 

হরগোবিন্দ বাবু কি একটা কাজে সে পথে বাচ্ছিলেন। 
হঠাৎ থম্‌কে ছাড়িয়ে বললেন, তারিণী না? তাই তো]। 


"বলি তোমাদের ব্যাপারথানা কি হে? আমার ছেলেট! 


পরীক্ষা ফেল করল আর আমারই গোমস্তা শশীর 
ছেলেট! একেবারে ফার্ট'{ তামসা পেয়েছো নাকি? 
কি বল্লে, আমার ছেলে পড়াশুনা পারে না? ও সব বাজে 


কথা ছাড়ান দাঁও। এত বড় সাহস তোমার ? একথা 
আমি বিশ্বাস করিনা । নিশ্চয় তোমার কারসাজি । কি 
বল্লে? অপমান করবেন না! বটে-বটে। ননী 


চক্কোত্তির ছেলে তুমি! তোমার বাবা আমাকে দেখলেই 
ছুয়ে ধুলা নিত । আর তুমিস্বটে-- 

হরপোবিন্দ 'ক্রোথে আর কথা বলতে পারলেন না । 
ক্রতপদে গস্তব্স্থানে চলে গেলেন! তারিণী তার ক্ষীণ 
দেহখানাকে 'কোন উপায়ে টেনে নিয়ে চল্লেন 


গৃহাভিসুখে। 
৬ 


বাড়ীতে ফিরে এসে পশ্চিম ঘরের বারাণ্ডায় স্নান 
মুখে বসে পড়লেন তিনি। সমুখেই কন্তা সরোজাকে 
দেখতে পেয়ে বল্লেন, ছুটে মুড়ি নিয়ে আইভো মা। 
সেই সাড়ে নয়টার খেয়ে বেবিয়েছি”-_ 

মুখের কথা শেষ না হ’তেই৷ ঝড়ের বেগে গৃহিণী 
ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন মারমুখে! হয়ে, "ছাই আছে 
খাও! কি দিব-কত মন মুড়ি কিনে রেখেছে? 
মাসের শেষে তো সাড়ে পরত্রিশটা টাকা হাতে তুলে 
দাও। কি করে এতগুলো জীবের পেট ভরে শুনি? 
মরণ ও হয় না!” 

মরোজা পিতাকে প্রেহ করত। বল্‌নে, ‘কি বলছ মা? 
বাবা খেটে খুটে এলেন, আর তুমি এই অবেলায় এমন 
ছরছাড়া কথ। মুখে আনতে পারলে ? 

এমন ব্যাপার নিতাই হয়। যে ক্রোধ হয়ত 
তারিণীর ম্লান মুখ দেখে শান্ত হত; তা যেন বস্তার 
বাক্যে তেলে আগুনে জলে উঠল, “চুপ কর হতভাগী। 
পেটের মেয়ে হয়ে জ্ঞান গশ্মিয় কথা শুনাতে হবে না 
পরে স্বামীর উদ্দেশ্যে বল্লেন, চৌদ্দ পনের বছরের খিঙ্গি 
মেয়ে হল, বিয়ে দিতে হবে_-সে হ'দ ও কি নাই? 
মেয়ের দিকে চেয়ে আমার রাত্রে ঘুম হয় না, ভাত 
রুচেশা, আর’ 

গৃহিণী নদ্দরাণী আর কিছু বলতে পারলেন না। 
বাপপরুদ্ধক্ঠে কি যেন বল্তে চেষ্টা করে পুনরায় থেমে 
থেমে গিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে প্রস্থান 
করজেন। 

ভারিপী মাষ্টারের মুখে কে যেন এক দোয়াতে কাল 
কালি ছিটিয়ে দিয়ে গেল। তিনি জানেন তার সংসারে 
অভাব। তিনি জানেন তার ঘরে বিবাহবোগ্যা মেয়ে। 
কিন্ত তিনি যে দুঃখ দৈপ্ের সহিত পরিচিত । এই 
পরিবারে তার রয়েছে চির অপমান, কিন্তু তিনি কি 
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. করবেন? এ তো পান মাসে সাড়ে পঁয়ত্রিশটী টাকা! 
সেই কয়টা টাকায় থে তার সম্বল। 

গৃহকর্জী নন্দরাণী ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন একবাটী 
বাসি মুড়ি নিয়ে। সমুখে চেম্লা মুড়ি কটী রেখে নর স্বরে 
বল্লেন, এ কয়টী এবেলা খেয়ে নাও। রাতের চাউল 
ঘরে নাই । কি দিয়ে রাঙ্গা হবে? আমার কানের 
_সোপার দুল ছুটী বন্ধক দিয়ে কয়েকটা টাকা পশুপতি 
স্তাকরার বাড়ী থেকে নিয়ে এস ।. 

যে রুদ্ধ অভিমান এতক্ষণ বালির বাধে আটকা ছিল 
নম্বধাণীর স্রেহার্ স্বরে ধেন ভেঙ্গে গেল। তারিণীর 
চোখ দিয়ে .বরুঝরু করে জল প্রড়িয়ে পড়ল" তখন সন্ধ্যা 
হয়ে এসেছিল। সরোজ! প্রদীপ হাতে সেই ধার দিয়ে 
তুলদী তলায় 'যাচ্ছিন__তারই স্নান আলোকে তারিণীর 
চোখে জল দেখে নন্দরাণীর হ্বদয়টা কোন্‌ এক প্রধল 
আঁঘাতে ভেঙ্গে চুরে যেন এক হয়ে গেল। নন্দরাণী 
কি বলে সাত্বনা দ্িবেন। অভাবের সংসার তাই 
তো তাকে € সব বলতে হয়। নির্বাক হয়ে বসে 
রইলেন তিনি। 

সদ্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। পাঁধীরা ঘরে ফিরে এসেছে । 
তাদেরও জীবনে রয়েছে আনন্দ--আবেগ, খর বাধার 
নিত্য নূতন ম্বপ্ন। অথচ পাঠশালার শিক্ষকের জীবনে 
আছে শুধুশ্রানন্ছ আর বেদনা। ব্যথা আর চোখের জল 
নিয়েই তাদের সংসার । 

গ্রামের বৃদ্ধ ভবানীশঙ্কর কাবারত্ব দরজায় এসে হানা 
দিলেন। কি গো দ্িদিমণি কেমন আছো? বলেই 
উঠানে এনে দীড়ালেন। তারিণী নিঃশব্দে চোখের জল 
মুছে বল্লেন, ‘মান্থন দাছু বস্থন।? নন্বরাণী মাদুর 
পেতে দিলেন। 

ভবানী অকারণ হো হো করে হেঁসে উঠে, হাসি 
'থামিয়ে বল্লেন ‘না ভাই বস্তে আসিনি। দুটা কথা 
বলতে এসেছি? বলেই সেই মাতুরটার বসে পড়লেন। 
সরোজা একটা তেলের প্রদীপ“ এনে ‘সেখানে রেখে'গেল। 
‘ভবানী "একবার তার মুখের দিকে চেয়ে বল্লেন, এই 
মেয়েটী বোধ হয় তোর, না তারিণী ? তা বেশ হবে! 
একি করব: লোকের মুখে তোদের এত নিন্দা দহ হয়না। 
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সবাই বলে, এত বড় মেয়ে ঘরে রেখেছে যাতে ভয় কি 
নাই তারিণীর ?” 
নন্দরাণী কেঁদে বল্লেন, “কি উপায় হবে দাছু। * 
নিজেরই তো পেট চলেনা । এখন এত বড় সমত মেয়ে 
কোথায় রাখি ।, 
ভবানী শুভ্র শশ্র গুচ্ছ দোলাতে রাতে হেলে 
বলেন, তা বটে, ত! বটে চিন্তার কথা বইকি, ডাগর মেয়ে! 
তোর শশুর তো আর যে সে লোক ছিল না। ভার 
নাতনীর বি.য় হয়না! লোকে বলে ওদের একঘরে 
করতে হবে আর তারিণীকে পাঠশালা [ছাড়াতে হবে। 
আমি তো বাপু শুনে অবাক। কোন উপায়ে বলে কহে 
ওদের কদিন রেখেছি আমারও দুঃখ হয়। তোরা তো আর. 
পরু নস্‌। তা ছাড়া আমারও বিরাট সংসার । গিয়ি তো 
গতবার কলেরায় মারা গেলেন। বিবাহষোগ্য ছেলে আছে। -২ 
কত বুঝালাম, বাবা বিয়ে কু ।'৮***না। কি আর করি 
বল। সংসার তো] চালাতে হবে। এ যে কথায় বলে 
গৃহলক্ষী বিন! গৃহ অচল! ভা ঠিকই। তা আমি তোর 
মেয়ের পাশিগ্রহণ করব। গরীবের মেয়ে-_পুণ্য কর্শ্ 
হবে। আচ্ছা দিদিমশিরা আজকে আসি। কালকে {ু 
একবার .এ বিষয়ে জানাতে ভুলিস্‌ না। হরিবোল-- / 
হরিবোল, দুর্গা সহায়।' বল্তে বল্তে যেমন অতর্কিতে 
এসেছিলেন, তেমনই চলে গেলেন। 
নন্দরাপী গর্জন করে স্বামীর উদ্ধেস্তে বল্লেন, ‘শুনলে 
পোড়ার সুথোর কথা | মরার মুখে ছাই? * a 
তারিণী কিছুক্ষণ স্তন হয়ে বসে থেকে বল্লেন, ‘উপ্লায় 
নাই দিতেই হবে। না ছলে গ্রামের লোক, “আমার 
বিরুদ্ধে মিথ্য। করে উপরে লিখে বোনে আর 
একঘরে করবে! - ad 
নন্দরাণী রুদ্ধত্থরে বল্লেন, ৰাশি বছরের 
সাথে ষর্দি মেরের বিয়ে দাও, তা হলে সত্যি বলছি আমি 
গলায় দড়ি দিয়ে মরব 1? - : | 
চে চে * | নী N পঃ 
» কয়েক দিন পরের কথা। শেষে নন্দরাণীরই জয় 
হ’ল| মেয়ের বিষ্বে তিনি ভবানীর সাথে দিলেন না। 
তারিণা মাষ্টার একঘরে হয়েছেন। এ 'পবিত্র,' সমাজ 
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ধ্বংশকারী তারিণীর পাঠশালায় কে ছেলে পড়াবেন ! 
তাই উপরে অভিযোগ হয়েছে_.অমন অযোগ্য ' শিক্ষক 
- ভাব! চান্না। i 

কয়েকদিন থেকে সরোজার একটু একটু কয়ে জর 
হচ্ছিল। সেদিন সন্ধ্যার কিছু পরে তারিণী কি একটা 
কাজে দেরী করে ফিরলেন। রাত্রে আহারের পর 
স্বামীকে বল্লেন, ‘এই মাসের বেতন এখনুও আসেনি? 
“ ডিসেম্বরের বেতন জামুয়ারী মাস শেষ হয়ে এল এখনও 
+এলোনা। কেমন করেকি করি বলো তো! ওদিকে 
মেয়ের অন্থ, এদিকে যে কয়টা টাকা গত মাসে দিয়েছিলে 
তাও কবে শেষ হয়ে গিয়েছে ।, 

‘এমনি হয় হতভাগ্য পাঠশালার শ্রিক্ষকদের। 
ডিসেম্বরের বেতন জান্থুয়ারীর শেষে আসে! জাহুঘারীর 
বেতন হয়ত মার্চের প্রথমে পাওয়া গেল! অভিযোগ 
ক'রে কোন লাভ নাই। না পোষায় কাজ ছেড়ে দিতে 
পারেন।,, অনেক শিক্ষক পাওয়া যাবে। উপরওয়ালাদের 
সস্তা শিক্ষকের অভাব নাই। অথচ অফিসের ইন্সপেক্টর 
থেকে কেরাশী, বেয়াকা, ঝাড়ুদার পধ্যস্ক প্রতিমাপের 
৮বেতন পরের মাসের প্রথম সপ্তাহে পান। 
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সরোজার জর খুবই বেড়ে গেল। তারিণী সেই 
রাতেই ছুটে গেলেন গ্রামের ডাক্তার রমেনের কাছে। 
রমেন বল্লেন, 'পয়সা এনেছেন মাষ্টার মশায়? 

পয়সা এখন হাতে নেই বাবা। কি করি বল্‌ সবই 
আমাদের অদৃষ্ট 1 নি 

“বিনা পয়মায় তো ওষুধ পাওয়া বায় না] কি বল্লেন 
জ্বর বেশী? তা হোক, আমি আর কি করব? আমি 
তো আর দানছত্র খুলিনি।” 

এখানে একটী কথা বলে রাখা ভাল যে এই রমেনই 
তারিণীর পাঠশালার ছাত্র ছিল এক কালে। হতাশ 
হয়ে ঘুরার পথে ভবানী শঙ্করের সাথে দেখা হ’ল। 
তারিণী পা ধরে বল্লেন, “পাচটী টাক! দেন দাছু। বেতন 
পেলেই শোধ করে দিব।+ 


অবিচার 


৪৯৭ 
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ভবানী ক্ষিপ্ত হয়ে বল্লেন, “পা ছাড়, আমাকে ছুম্না। 
হতভাগার সাহস দেখ। একঘরে হয়েছে খেয়াল নাই। 
ছাড়-ছাড়। ভবানী খড়ম পায়ে তারিণীর মাথায় 
আঘাত করলেন। দরু দরু করে রক্ত ঝরে পড়ল তারিণীর 
মাথা থেকে। 

ঘরে ফিরে এলেন তারিণী। ঘরে তখন ক্রুন্দনের 
রোল উঠেছে। ভারিণীকে দেখেই নন্দরাণী বল্লেন, 
সব শেষ হয়ে গেল--একি তোমার মাথায় রক্ত?’ 

তারিণী পাগলের মত হেঁসে উঠলেন, ‘রক্ত? না 
রক্ত তো নয়।’ মাথার রক্ত ছুই হাতে নিয়ে বল্লেন 
লরোজাঁর ওষুধ এনেছি। নাও এটুকু খাইয়ে দাও। 
নে মা--মা দরোজা এটুকু খেয়ে নে। ওঃ সরোজা তে! 
নাই। আমাদের .ছেড়ে চলে গিয়েছে, না নন্দ। আমি 
পাঠশালার শিক্ষক--আমার মেয়ে তাই ওষুধের অভাবে 
মরে গেল। না_নাও নিষ্কৃতি পেয়েছে ।” রক্ত মাথা 
হাত ছুখানার প্রতি চেয়ে বল্লেন, “অমৃত! দেখ নন্দ 
কেমন লাল। হাঃ_হাঃ-হাঃ। তারিপী অট্হাত্ত 
করে উঠলেন। 

কেউ আসেনি সরৌজার মৃত দেহের সৎকার করতে । 
ভার! যে অপবিভ্র। একঘরে হয়ে আছে। তাই ভোরের 
শুকতারা খন আকাশে অল জল করে জলে উঠল তখন 
স্বামী স্ত্রীতে সরোজাকে নিয়ে এলেন মহাশ্মশীনের গঙ্গার 
তীরে। ভাসিয়ে দিলেন মরোজাকে তার জলে | 

সকালে অনেকে কৌতুক দেখতে এনেছিলেন 
তারিণীর বাড়ীতে! কিন্ত বাড়ী শৃন্য। জানুয়ারী মাসের 
শেষে ভিসেম্বরের বেতন এসেছিল তারিণীর নামে কিন্ত 
ফিরে গিয়েছে। | 

বদস্ত এল তার অপক্প বৈচিত্র্য নিয়ে। গ্রীম্মের খর 
বায়ু বয়ে গেল পৃথিবীর উত্তপ্ত মাচীর উপর দিয়ে । বর্ষার 
প্রবল জলধারা নেমে এল, শরতের জ্্যোত্আা:চেংল দিলেন 
প্রকৃতি দেবী অনাচারে ভর! পৃথিবীর মানুষগুলোকে 
পবিত্র করার জন্য { হেমস্ত এল-নৃতন ধান্তের নবান্ন হবে 
বলে। এই পৃথিবীর সবই;.আছে কেবল তারিণীকে আর 
পাঠশালার পথে দেখ। বায় না। 
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_ বিজ্ঞানের বিচিত্র বার্ঠী 


ফনোগ্রাফ আবিষ্কারের কাহিনী 


আমেরিকার অন্ততম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী টমাস আযালতা 
" এডিসন এক হাজার একশো রকমের আবিষ্কার করেছেন। 
" এত সব আবিষ্কারের মধ্যে তিনি নিজে কিন্ত সবচেয়ে 
ভালবাসতেন তার এ ফনোগ্রাফ যন্ত্রটিকে। . তার 
আবিষ্কারের ইতিহাসে সবচেয়ে স্মরণীয় দিন" হল ১৯শে 
ফেব্রুয়ারী । আজ ৭৫ বছর আগে এ দিনটিতেই 
তার ফনোগ্রাফ বন্ত্রটিকে প্যাটেন্ট করা..হয়। ১৯৩১ 
সালে মহাপ্রয়ানের পূর্বে যে শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী বিজলী বাতি, 
চলচ্চিত্র, আরও হাজারও রকমের কত আবিষফীরে 
মানবজাতিকে সমৃদ্ধ করে গেছেন, তিনি এ ফনোগ্রাফ 
যন্ত্রটি সম্পর্কে একবার বলেছিলেন 


“আমি সঙ্গীত ভালবাসি বলেই যে এই হস্্রট..আমাল 
এত প্রিয় তাতে কি আর কোন সঙ্গেহ আছে? সারা 
পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ ঘরে এই যস্ত্রটি আনন্দের বন্তা নিয়ে 
এসেছে, জগজ্জনের] কাছে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতে অমৃত ধার! 
পৌছে দিয়েছে । এতে যে আমি কিছুটা সাহায্য করতে 
পেরেছি তাই আমার পরম পরিতৃপ্থি, পরম আনন্দ ।” 
আবিষ্কারের সূত্র 

১৮৭৬ সালে এডিসন তার স্বয়ংক্রিয় টেলিগ্রাফ 
বস্ত্রটিয়:. ' কার্যকলাপ লক্ষ্য করছেন।- একটি খুর্ণায়মান 
চক্রের উপর বন্ধ ছোট ছোট ছিত্রযুক্ত কাগজ এ ঘন্তরটির 
কাজে লাগে। এডিসন দেখছেন এ চক্রের উপর বহু 
ছিন্তধুক্ত কাগজটি, রেখে খুব জোরে ঘোরালে বেশ একটি 
স্থুমধুর শব্দ হয়। তবে ভা এমন জোরে ঘোরাতে হবে 
যে সেই গতিবেগ থেকে মনে হবে যে সব ছি একাকার 
হয়ে গেছে। তারপর এই শবটিকে যে কিভাবে ধরে 
মাথা বাবে তাই ভিনি ভাবতে লাগলেন। এই ভাবে 
১৮৭৭ খুষ্টাকে ফনোগ্রাফের আবিষ্কার হল? তারপরে 
১৮৮৭ সালের মধ্যে এই যন্ত্রটির বনু উন্নতি সাধিত হয়। 


শ্রুতলিপি রেখে যাওয়ায় ব্যবস্থা যে বন্রটির 
সাহায্যে হয় সেই “এডিফোন* যন্্রটও এই যস্ থেকেই 
আবিষ্কৃত হয়েছে। | ূ 

সকল আবিষ্কারের মধ্যে ফনোগ্রাফটিই হল খুব জনপ্রিয়। 
১৯৪৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কোন একটি কোম্পানীই প্রায়, 
১** কোটি ফনোগ্রফের রেকর্ড তৈরী করেছে। পরবর্তী 
কালে এই ফনোগ্রাফ যন্ত্রাটর উন্নতি সাধনে বু বৈজ্ঞানিক 
বহু চেষ্টা করেছেন। তাদের চেষ্টার ' ফলেই আজ বথাধ্থ 
ধ্বনি বৃষ্টি । আরও নানাদিক থেকে নানা উন্নতেও এই 
বস্ত্রটর হয়েছে । 

বাঙ্জারে যখন বেতার এল তখন মনে হয়েছিল 
ফনোগ্রাফ বুঝি প্রার চললো না! সত্যি সত্যি কিন্ত 
ভাহল না, ফনোগ্রাফের জনপ্রিয়তা বেড়েই চলল । 
যে গান আমরা ভালবাসি, যে প্রিয়জনের কথা আমরা 
শুনতে চাই, সেই গান আর প্রিয়জনের কথা কো 
ফনোগ্রাফেই যধন খুনী শোনা যায়। 

তা ছাড়া যারা চোখে দেখতে পায় না, সেই অন্ধ- 
জনেরাও শ্রেষ্ঠ পুস্তকের বাণী এই ফনোগ্রার্ফের সাহায্যে 
শুনতে পায়, বিভিন্ন জাতির ভাবা ও বুল্লি-দিখতে হলে এই 
যন্তুটিও অনেক সাহায্য করে থাঁকে। বেতার সুচি ঝা 
থিয়েটারে যখন জীব অন্তর ভাকের প্রয়োজন হয় সেই 
প্রয়োজনও এই যস্্রটিই মিটিয়ে থাকে। তবে রেডিও ও 
ফনোগ্রাফ একত্র করে আজ একটি নৃতন যন্ত্র প্রস্তুত 
হয়েছে। | 

ধারা মনে করেন যে এভিসনের এই অবদান তীর 
অন্থপ্রেরণায় ফল, আর এ'রা জম্ম থেকেই প্রতিভাবান 
ভারা কিন্তু তার কথা শুনলে অবাক হয়ে যাবেন। ঘে সব 
গ্রতিভাবান ব্যক্তি প্রেরণা বারা চালিত হয়ে কাজ করেন 
তাদের উপরে এডিসনের খুব আস্থা ছিলনা। একবার 
জনৈক ব্যক্তির এরূপ একটি কথার জ্ববাবে তিনি এই 
বিজ্রপাত্মক ব্যঙগপূর্ণ উক্তি করেছিলেন “শতকরা ২ ভাগ 
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প্রেরণা, আর বাকী ৯৮ ভাগ কঠোর পরিশ্রমের ফলেই 
প্রতিভাবান ব্যক্তি তৈরী হন" 

এডিসন বছবার অকৃতকার্ধ হয়েছেন কিন্তু প্রত্যেকবারই 
বিফলতা দিয়েছে তাকে দ্বিগুণ উৎসাহ। নৃতন ভাবে 
নুতনদিকে তিনি চেষ্টা করে গেছেন। বহু অকুৃতকার্ধতাঁর 
পর তিনি সফল হয়েছেন'। 

তবে লক্ষ্য সম্পর্কে তার ধারণা ছিল নুম্প্ট। তিনি 
ষে কি চান তা তিনি ভাল করেই জটনতেন। আর কি 
ভাবে যে সেই লক্ষ্য সিদ্ধ হবে তাও তাঁর অজানা ছিল না। 
তাই বৃথা গবেষণার কাজে তাঁর সময়ের অপচয় হয়নি। 
নৃতন ভাব বা ধারণার স্থবোগ এসেছে। কিন্ত তাতে 
কর্মভার তার লাঘব হয়নি। ১৮৪৭ সালের ওহায়োর 
মিশানে এডিসনের জম্ম । জন্মাবধি কত সংগ্রামের 
ভিতরেই না! তার জীবন গিয়েছে । ছেলে বেলায় লেখা- 
পড়ার স্থষোগ ঘেলেনি। ১২ বছর বয়সে এডিসন খবরের 
কাগজ ও মিষ্টি বিক্রী করতেন। তারপরে ঝড় হয়ে টেলিগ্রাফ 


চাষীর ব্যথা 
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অপারেটরের ধখন কাজ করতেন তখনই হল নতুন নতুন 
আবিষ্কার শুরু । সেখানেই কি করে যে যাস্তিক উপায়ে 
শ্রম লাঘব করা যায় তার কৌশল আবিষ্কার করতে 
লাগলেন। 

সমগ্র বিশ্বে এডিসন আজ অমর হয়ে আছেন। বিজলী 
বাতি, ফনোগ্রার্চ, সিনেম্যাটোগ্রাফ বা. গতিশীল পদার্থের 
আলোকচিত্র গ্রহণের জন্য চিরকাল মান্য তাকে মণ 
করবে। আর ১৮৮৩ সালে আবিষ্কৃত তার এডিসন এফেক্ট 
সবাক চিত্র বেতার, বীক্ষণ, রণজেন রশ্মি প্রভৃতি নানা 
আবিষ্কাবে সাহায্য করেছে। 

এভিদনের আবিষ্কারের ফলে যে সকল শিল্পের কল 
কারখানা গড়ে উঠেছে ভাতে ৪* লক্ষেরও বেশী লোকও 
আজ খাটে। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে এই শ্রেষ্ট বিজ্ঞানী 
বনু পুরস্কীর ও সম্মান লাভ করেছেন। ১৯২৮ সালেও 
যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেস একটি স্বর্ণ পদক দিয়ে তাঁকে পুরস্কৃত 
করেছেন। 





Ed 


‘ চাষীর বাথা 


শ্ীহর্যযোধন প্রামাণিক 


গ্রজা কিবা ধনী বুঝি না আমরা 
বুঝি না কাহারও ধনের বল, 
আময়া বুঝিব সেই জনে শুধু 
মুছাবে বে জন চোখের জল। 
* গ্রজ| জমিদার বুঝি না আমরা 
বুঝি না আমরা মানীর মান 
বড় হইবার সাধকে বুঝি না, 
বুঝিন! দাতার হেয় দান। 
ধাভক মহাজন আমরা বুঝি না 
বুঝি নাক জাতি ভেদের কথা 
মোরা বুঝি সেই দরদীরে 
যে বুঝে মোদের হৃদয় ব্যথা । 
ব্যথা নাই যার হৃদয়ের কোণে 
অন্থভৃতি যার নাইক হৃদে’ 
পথ প্রদর্শক নায়ক মোদের 
করিব না ভারে কোনই মতে ॥ 
উষা সমাগমে ঘর ছেড়ে দিয়ে . 
লাঙ্গল জোয়াল লইয়া কাধে £ 


আমরা সকলে মাঠে চলে যাই 
পুড়ি সে তথ্য দুপুর রোদে ॥ 
১ বৃষ্টির জলে ভিঞ্জিয় আমর! 
বন্যার জলে কথন ভাসি. 
ধরণীর বুকে ফলাই আমরা 
ধান আর পাট রাশি বাশি । 
আমাদের সেই সারা বছরের 
বুক্ত শুকান সুধা! 
. জগতের বুকে সকল জাতির 
নাশিছে জঠর' ক্ষুধা 
তবু মোর] আজ ধনীর দুয়ারে 
আছি বাধা ধণ পাশে। 
অন্ন জুটায়ে সার! ধরণীর 
মরিতেছি উপবাসে। 
চাষীর দরদী যে উদার হৃদে রে 
চাষীর বেদনা জাগে, 
চাষীরা আজিকে বুকে নেবে তাবে 
স্থনিবিড় অনুরাগে । 


শিক্ষা সংবাদ 


ইণ্টারনিডিয়েট পরীক্ষার ফল 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান বৎসরের আই, এ 
এবং আই-এস-সি পরীক্ষার প্রথম পর্ধ্যায়ের ফল প্রকাশিত 
হইয়াছে। এই বৎসর আই-এ পরীক্ষায় শতকরা ৩৪১ 
এবং আই-এস-সি পরীক্ষায় শতকরা ৩৪৮ জন উত্তীর্ণ 
হইয়াছে । গত বৎসর আই-এ এবং আই-এস-সি পরীক্ষার 
০ উত্তীর্ণের হার ছিল যথাক্রমে ৩০৩৭ এবং ৩২'৭৬ জন। 

. এই বৎসর দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও একবার আই-এ ও 
আই-এস-পি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইবে। পরীক্ষা 
- বোর্ড দিত্তিকেটের সুপারিশ অনুদারে এক্ষণে অনুত্তীর্ণ 
পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্র পুনধিবেচনা করিতেছেন ।- যে সকল 
ছাত্রছাত্রী অনধিক নয় নম্বরের অন্ত ইংরেজী অথবা সর্ববিষয়ে 
মোট নম্বরে অকৃতকার্য হইয়াছে তাহাদিগকে সিপ্ডিকেটের 
সুপারিশ অমুসারে দ্বিতীয় দফায় উত্তীর্ণ বলিয়া গণ) কর! 
হইবে। দ্বিতীয় বারের পুনর্বিবেচনার ফলে উত্তীর্ণের 
শতকরা হার আরও ছুই ভাগ বৃদ্ধি পাইবে। 

এই বংসর আই এ ও আই এস-সি পরীক্ষায় যথাক্রমে 
৯৮৭৫ জন এবং ১১৬০৯ অন পরীক্ষা দেয়। উপরোক্ত 
- পরীক্ষার্থীদের মধ্যে আই এ-তে প্রথম বিভাগে ৪৯৯ জন, 
হিতীয় বিভাগে ২০৬৯ এবং তৃতীয় বিভাগে ৮০৪ জন 
উত্তীর্ণ হয়। আই এস-সি পরীক্ষায় প্রথম, দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণের সংখ্যা হইতেছে যথাক্রমে ১১৮২, 
২২৯* এবং ৪৮৪ জন। . 

পরীক্ষায় ছুর্নীতি অবলম্বনের ফলে এই বৎসর দুইজন 
ছাত্রকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত পরীক্ষা: দানে সম্মতি দেওয়া 
হইবে না স্থির হইয়াছে। 

ঈক্করের কাজ শিক্ষা 

বাণিজ্য জাহাজ গুলিতে লম্করের কাগজ শিক্ষা দেওয়ার 
জন্ত ভারত সরকার কলিকাতা ও বিশাখাপত্তন বন্দরে যে 
দুইটি ট্রেপিং জাহাজের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তথা হইতে 
এ পর্যন্ত ২২৯০ ভারতীয় যুবক উক্ত শিক্ষালাভ করিয়াছেন 


এবং তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই কর্মে নিযুক্ত হইয়াছেন। 
উক্ত ২২০* জনের মধ্যে প্রায় ১২০* জন কলিকাতা বন্দরে 
ভদ্ৰা জাহান্গ হইতে শিক্ষালাভ করিয়াছেন। কলিকাতা 
। বন্দরে শিক্ষা্রার্থদের মধ্যে শতকরা ৯* জনই বাঙ্গালী । 

ভারত সরকার পশ্চিম উপকূলে সম্ভবতঃ সৌরাষ্ট্রে অপর 
একটি ট্রেণিং জাহাজের ব্যবস্থা করা সম্পর্কে বিবেচন! 
করিতেছেন বলিয়া জান! গিয়াছে। বর্তমান শিক্ষার 
সুবিধা আরও সম্প্রসারিত করার পরিকল্পনাও কেন্দ্রীয় 
সরকারের বিব্চনাধীনে আছে। | 

. আমেরিকার কলেজে “বিজয়লন্মমী বৃত্তি” 

কিছু দিন পূর্বে আমেরিকার নিউজাগীর অন্তর্গত 
রাদারফোর্ডের ফেয়ারলে ভিকিননন কলেজ, শ্রীমতী 
বিজয়লক্ষী পণ্ডিতের সম্মানার্থে একটি বৃত্তি দানের ব্যবস্থা 
করিয়াহেন। বাধিক ৪৭৫ ডলারের এই বুণ্তিটি “মাদাম 
বিজয়লক্ষ্রী পণ্ডিত বৃত্তি" নামে অভিহিত হইবে। ভারতের 
ছাত্রেৱাই এই কলেজে ইহার অধিকারী হইবেন। এই বৃত্তি 
পাইয়া তাহার! এক বৎসর হইতে চারি বৎসর কাল পর্য্স্ত 

পূর্ত বিদ্যা এবং শিল্প-পরিচালনা, ব্যবসায় মংগঠন, চিকিৎসা 
বিদ্যা, সমাজসেবা, আর্ত সেবা, বয়ন শিল্প এবং দস্ত চিকিৎসা 
প্রভৃতি যে বিষয়গুলি এই কলেজে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা 
শিখিতে পারিবে। 
চক্ষু কর্ণের সাহায্যে শিক্ষাদান . 

ভারতের চক্ষু কর্ণের সাহাধ্যে শিক্ষাদান সম্পর্কিত 
যাবতীয় বিষয়ে পরামর্শ দিবার জন্য শিক্ষা দপ্তর একটি - 
জাতীয় বোর্ড গঠন করিয়াছেন। 

এই বোর্ডের সভাপতি হইলেন শিক্ষা দপ্তরের যুক্ত 
উপদেষ্টা জী কে, জি, সৈয়ীদিন। বোর্ডের সশ্তাগণের মধ্যে 
আছেন-_ফিল্ম্দ্‌ ডিভিশনের প্রধান প্রযোজক শ্রী এম, 
ভবনানী, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের 
সভাপতি, এ, কে চন্দ, এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষাউপদেষ্টা 
বোর্ডের সান্তা শ্রীমতী জেড করিমভাই। 


১১শ সংখ্যা] 


মৃতন পন্থায় ত্রি-মাত্রা বিশিষ্ট মানচিত্র নিৰ্ম্মাণ 
‘যুক্তরাষ্ট্রের সেনা বাহিনীর মানচিত্র সংক্রাস্ত বিভাগের 
উদ্যোগে নৃতন পন্থায় ত্রি-মাত্রা বিশিষ্ট মানচিত্র নির্মাণের 
ব্যবস্থা হইয়াছে। এখন হইতে ষ্কায়সঙ্গত মূল্যে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ 
ও বেধ, বিশিষ্ট এই মানচিত্্রগুলি প্লাষ্টিক ছারা নিশ্মি'ত 
হইবে। বিভিন্ন প্রয়োজনে এই মানচিন্রগুলির ব্যবহার 
এত বেশী যে তাহা বর্ণনার অতীত। এই প্লাষ্টিক 
মানচিত্রগুলিতে উচু পাহাড়, নিয়ভূমি, উপত্যকা প্রস্থতি 
সবই থাকিবে। প্রাকৃতিক ভ্ৃগোলে ব্যবহারযোগ্য 
প্রাকৃতিক মা'নচিত্রর্ূপেই এগুলি ব্যবহৃত হইবে । 
প্রাচীন সৌথমালা সংরক্ষণ বিস্তা 
 খতিহাসিক সৌধাঢ়ি সংরক্ষণ বিস্তা শিক্ষাদানের 
উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের প্রত্বতত্ব সমীক্ষা এক বিশেষ 
কোসে'র আয়োজন করিয়াছেন। সংস্কারের ব্যয় নিরূপণ, 
কার্ধ্য প্রণালী শিক্ষাদান, প্রাচীন চিত্রাদির রাসায়নিক 
প্রথায় সংরক্ষণ প্রস্ততি বিষয় আলোচ্য পাঠ্যতালিকার 
অস্ততূক্ত থাকিবে। তত্ব হিসাবে ভারতে ও অন্তান্ত দেশে 
প্রাচীন সৌধ সংরক্ষণের ইতিহাস, প্রাচীন পূর্ত বিদ্যার কলা- 
কৌশল ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হইবে। ভিত্তিরচনা, 
রাদমিস্তরীর কাজ, ইট: স্থাপন, পম্ুজ. নির্মাণ ইত্যাদি 
ব্যাপাঁরও বিশেষভাবে শিখিতে হইবে | এ সমন্ধে 
কয়েকটি বিশেষ বন্তৃতার্‌ও আয়োজন কর। হইবে। 
কর্পেয়েশন বিদ্যালয়ে আবশ্যিক হিন্দী শিক্ষা 
কলিকাত! কর্পোরেশনের শিক্ষা বিষয়ক ষ্ট্যাপ্ডিং কমিটি 
কর্পোরেশনের ' অবৈতনিক প্রথমিক বিদ্যানয়সমূহে 
আবশ্তিক হিন্দী শিক্ষা প্রবতনের প্রস্তাব প্রত্যাহার 
করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তবে কমিটি সুপারিশ 
করিয়াছেন যে, চতুর্থ শ্রেণীতে যদি যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্র 
হিন্দী অতিরিক্ত ভাষারূপে গ্রহণ করিতে চাহে, তাহা 
হইলে হিন্দী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে । 
উড়িষ্যার শিক্ষা ব্যয় 
উড়িষ্যার €৩-৫৪ সালের ১ কোটি ৭৬ লক্ষ ৬৯ হাজার 
টাকা শিক্ষা্থাতে ব্যয় মঞ্জুর হইয়াছে । চলতি বৎসরে 
সংশোধিত বাজেটে মঞ্জুর করা হয়। ১ কোটি, ৪২ 


শিক্ষা সংবাদ. 
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লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা। চলতি বৎসরে -ঝাজ্ো ৮৮৪টি 
প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত” হইয়াছে; তন্মধ্যে ১৯০টি 
প্রাথমিক বিদ্যালয়কে উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বুপাস্তরিত 
করা হইয়াছে। আগামী বৎসরের (২ ৩-৫৪) কর্মস্থচীতে 
বাঁজোর ৭টি কেন্দ্রে অবৈতনিক আবশ্তিক প্রাথমিক শিক্ষা 
প্রবর্তনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। 


পেপ সতে নূন বিশ্ব বিদ্যালয় ৃ 

পাতিয়াল! ও পূর্ব-পাঞ্চাব দেশীয় রাজ্য ইউনিয়নে একটি 

নৃতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হইবে বলির! ঘোষণা করা 

হইয়াছে। কিন্ত মুখ্যমন্ত্রী সর্দার জানলিংহ রারেওয়ালার 

নির্বাচন অসিদ্ধ হওয়ায় তিনি পদত্যাগ করিয়াছেন। 

কাজেই তাহার ঘোষণা অনুযায়ী কবে কাজ হইবে, 
তাহা বলা ছুষ্কর। 


রেলজমণে জবিধাদান 
+৫৩-৫৪ লালের রেলওয়ে বাজেটে যাত্রীদের সুখ-স্ববিধা’ 
শীর্ষক দফায় বিদ্যালয়-সমূহের শ্রিক্ষকদিগকে [কিঞ্চিৎ 
মধন্থবিধা দিবার ব্যবস্থা-হইয়াছে। ১লা এপ্রিল হইতে 
অন্থমৌদিত বিদ্যালয়-সমৃহের শিক্ষকগণ দলবদ্ধভাবে 
শিক্ষামূলক ভ্রমণে বাহির হইবার ইচ্ছা করিলে সুবিধা হারে 
টিকিট ক্রুদ্ধ করিতে পারিতেছেন। ছাত্রগণ পূর্ব হইতেই 

এইরূপ স্কুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছিল। 


সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনায় শিক্ষক নিয়োগ 


সমান্দ উন্নয়ন পরিকল্পনাকমিটি নৃতন পরিকল্পন! 
করিয়াছেন। ইহাতে প্রত্যেক গ্রামের শিক্ষকদের এই 
উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজে নিয়োগ করিতে বল! হইয়াছে। 
অতিরিক্ত কাজের জন্ত ইহারা ব্বতন্ত্র পারিশ্রমিক পাইবেন। 
যাহাতে শিক্ষকদের কুলের কাজের ব্যাঘাত না হয়, তাহার 
প্রতি লক্ষ্য রাখা হইবে। প্রস্তাবটি কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তরের 
অনুমোদন লাভ করিয়াছে। 


পূব বঙ্গে শিক্ষা ব্যয় 


পূর্ববঙ্গ সরকারের ‘৫৩-৫৪ সালের বাজেট প্রস্তাষে ২৭ 
কোটি ৪২ লক্ষ টাক! আয় এবং ৩* কোটি ৩২ লক্ষ টাক! 
ব্যয় দেখান হইয়াছে। বাজেটে চট্টগ্রামে প্রস্তাবিত 
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মেডিক্যাল কলেজের জন্ভ ৩৬ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা ও 
রাজনাহী মেডিক্যাল অন্ত ১১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাক৷ ব্যয় 
বরাদ্ধ কর! হইয়াছে। গত বৎসর শেষোক্ত স্কুলের অন্ত ১ 
লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। 


রাজসাহীতে বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব 
পূর্ববঙ্গ আইনসভায় উত্তরবঙ্গের রাজসাহীতে একটি 
বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনকল্পলে বিল উত্থাপিত হইয়াছে। উদ্দেশ্ড 
সম্বন্ধে বল! হইয়াছে যে দেশ-বিভাগোত্তর অবস্থায় প্রবেশিকা- 
পরবর্তী পরীক্ষাসমূহ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন উপস্থিত হওয়ায় 
আবাসিক ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয়কে পরীক্ষা গ্রহণকারী ও 
অন্থমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে রপাস্তরিত করিতে হইয়াছে। 
কিন্ত ইহ! সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র । রা্রসাহীতে বিশ্ববিদ্যালয় 


শিক্ষক- জোর, ১৩৬০ ' 


[৬ষ্ঠ বৰ্ষ 


স্থাপন করিলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে আর এই অতিরিক্ত 
কাজ করিতে হইবে না। 

পশ্চিমবঙ্গে মৃত্য-সাটক সঙ্গীত একাডেমী 

নৃত্য, নাটক ও সঙ্গীত সম্পর্কিত গবেষণায় উৎসাহদান 
এবং এই সব বিষয়ে কলিকাতায় একটি গ্রস্থাগার ও 
রঙ্গীতাগার স্থাপনের উদ্দেশ্বে “নৃত্য, নাটক ও সঙ্গীত 
একাডেমী (পশ্চিমবঙ্গ) নামক এক সংস্থা গঠিত 
হইয়াছে । একাডেমীর অস্থায়ী কমিটির সদশ্তদের মধ্যে 
শ্ীপ্রবীরেন্ত্রযোহন ঠাকুর, শী এইচ এন সরকার, ওস্তাদ বড়ে 
গোলাম আলী খা, ওস্তাদ মোস্তাক আলী খাঁ, কুমার 
বিমলচন্ত্র পিংহ, শী কে ভি খোষ, জী মণিবর্ধন মহারাজ- 
কুমার, বি কে রায়চৌধুরী ও শুভ ঠাকুরের নাম 
উল্লেখযোগ্য । 


সপ we শপ 


পল্লী চাষী 


স্ীত্রিতেন্দ ভৌমিক 
আমর গায়ের চাষী, অন্ভুধ বিসুখ নাহি পারে 
মাটি ভীবন জানি : কাড় তে মুখের হাসি। 
হবি দেশের সেবায় আমরা কেবল 
গায়ের রক্ত করুছি গো জল, 
ফলাই তাতে সোনার ফসল, তাতে লি পুণ্য যে ফল, 
. আমরা গায়ের চাষী সকল, হয়না গেলে কাশী, 
হেলায় হেলি রৌদ্র, বাদল, জনম আবার লভি যেন 
চাষীর ঘরে আসি । 


আমরা বারোমাসই ; 








হাওড়া পশ্চিম স্বর প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন 

গত ২৪শে, মে শশাখরাইল থানার মাণিকপুর 
ইউনিয়নের অন্তর্গত হিরাপুর প্রাইমারী স্কুলে পশ্চিম সদর 
অঞ্চলের প্রাঃ শিক্ষকগণের এক সম্মেলন শ্রীযুক্ত ললিতকুমার 
সিংহ, এম এল এ মহাশয়ের পৌরোভিত্যে সমাপ্ত হইয়াছে । 

সভায় প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রাইমারী ট্রেণিং গ্রহণ 
কালে ভাতা বৃদ্ধি, শিক্ষকগণের শ্রেণী বিভাগ লোপ ও 
প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের সুবিধা দান, ছাত্র-ছাত্রীদের বিশ্ত্ধ পানীয় 
জল সরবরাহ প্রভৃতি কয়েকটা প্রস্তাব গৃহীত হয়। 

নিশ্নলিখিত ব্যক্তিদের লইয়া পশ্চিম-সদত স্থায়ী কমিটি 
গঠন করা হয় :--পৃষ্ঠপোষক-শ্রীহারাণচন্দ্র নস্কর, সভাপতি 
_শ্রীঅতৃলচন্ত্র সেন, সম্পাদক--ইঈদস্তোষকুমার হাজরা, 
সহ-সম্পাদক-_শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তী, শ্রীগোগীনাথ প্রামাণিক, 
শ্রীন্পেন্দ্রনাথ পর্বত, কোষাধ্যক্ষ-_ ঈঈমদনমোহন হাঞ্জরা। 

সম্মেলনের সভাপতি শ্রীললিতকুমার সিংহ এম এল এ 
তাহার ভাষণে শিক্ষকণের নানা সমস্তার উল্লেখ করিয়া 
শিক্ষকগণকে সঙ্যবন্ধ হইতে আহ্বান জানান । 


মুনিদাবাদ জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সপ্মেলন 


গত ৮ই এপ্রিল বহরমপুরে থাগড়া বয়েক্ত স্থুল প্রাঙ্গণে | 


মুশিদ্াবাদ জেলা! প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির বাধিক সম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হয়। রে 

অভ্যর্থন! সমিতির সভাপতি অধ্যাপক অশোক সরকার 
তাহার ভাষণে মুশিদাবাদ জিলার প্রাথমিক শিক্ষণ ব্যবস্থা 
এবং শিক্ষকদের দৃরবস্থার কথা ব্যক্ত করিয়া শিক্ষক 
আন্দোলনের প্রতি সকলের সমর্থন ও সহাহ্ভূতি আকর্ষণ 
কথ্বেন। সন্মেলনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে শ্রীহুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় 


" এম এল এ বলেন যে, শিক্ষার প্রতি উপেক্ষা ও এবং 


শিক্ষকদের প্রতি অবন্ঞ]! সরকারের আচরণে পৰিষ্ফুট । 
ন্রনাব লুংফল হক, এম এল এ, অধ্যাপক বাঁমগোপাল 
ন্‌ 


2 


বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সম্মেলনে বক্তৃতা দেন। সভাপতি 
শ্রীসত্যপ্রিয় রায় সরকারী শিক্ষা নীতির কঠোর সমালোচন! 
করেন। সম্মেলনে আগত মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষকদের 
সহানুভূতির জন্য সভাপতি এক্যবন্ধ শিক্ষক আন্দোলন 
সম্বন্ধে আশা পোষণ করার কথা বলেন । 

বর্তমান বৎসরের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া 


৪8. নৃতন কর্ম পরিষদ গঠিত হইয়াছে। সভাপতি-নিম্ণল্য 


বাগচী, 'সহ-সভাপতি-_শ্রীজগন্াথ দাস, জনাব নিয়ামতুল্লা 
সরকার ;' ধুগ্ম-সম্পাদক--জনাব আজিজুর রহমান; 
্রীমদনমোহন পোষ, সহ সম্পাদক-- পীহাবলচন্্র দত্ত, 
শীশ্তামাপদ রায়, শ্রীগুরুপদ চৌধুরী, জনাব আব্দ,র রহমান 
বিশ্বাস । ’ 

. নাকামীপাড়। থান৷! প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি 

থানার বিভিন্ন বিস্তালয় হইতে আগত বু শিক্ষক ও 
স্থানীয় বিশিষ্ট ভদ্র মহাশয়গণের উপস্থিতিতে জেলা সমিতির 
সভাপতি জনাব ফজলুর রহমান সাহেব এম, এল, এ 
মহাশয়ের পৌরোহিত্যে গত ১৯.৪৫৩ নাকাশীপাড়া 
প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির অধিবেশন হয়| সভায় বতর্মান 
বৎসরের জন্তু ইউনিয়ন কমিটী সমূহ গঠন করা হইয়া 
বিবিধ বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে সভাপতি মহাশয় ও উচ্চ 
ইংরাজী বিষ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় শিক্ষা বিষয়ক 
বহুবিধ সমস্তার আলোচনা করেন। থানা সমিতির 
সভাপতি মহাশয় বিবিধ সমস্যার সহিত সমিতির 
কাধ্যকারীতা ও শিক্ষক মহাশয়গণকে কোনও দলগত 
রাজনীতির সহিত বিজড়িত না হইতে উপদেশ দান করেন। 

সাধারণ অধিবেশনে উপস্থিত প্রধান প্রস্তাব! , 

(১ প্রাইমারী বিষ্তালয়ে ওয় শ্রেণী পর্স্ত পুস্তক হীন 
পাঠ এবং ৪র্ঘ শ্রেণীতে সাধারণ সামান্য গণিত বাংলা ও 
ইতিহাস ভূগোলের পাঠ্য নির্দিষ্ট আছে। কিন্তু মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণীতে আজিও বহু পূর্বকাঁলের সিলেবাস 
অস্ুযান্সী জুপীকৃত পুস্তকের বিধান বর্তমান থাকায় 
প্রাইমারী পরীক্ষোভীর্ণ ছাত্রগণের পক্ষে একাস্ত অসুবিধা 
হইয়াছে। আমরা ৫ এবিষয়ে মাননীয় সরকারের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করি। 

(২) জেল! স্কুল বোর্ড কর্তৃক শিক্ষক মহাশয়গণের 
বেতন দান পদ্ধতির পরিবতণন করিয়া মাসের ২৬ তারিখের 
স্থানে ২০ তারিখে বিল গ্রহণ করিয়া পরের মাসের ২০ 


৫০৪ 


তারিখ পর্যন্ত একমাস ধরিয়া! বেতন দিবার ব্যবস্থা করিলে 
পরের মাসের প্রথম সপ্তাহেই তাহারা বেতন পাইতে 
পাবেন ও নান] অন্থবিধার হাত হইতে রক্ষা পান ! এবিষয়ে 
বিশেষ বিবেচনা করিতে স্থল বোর্ড কর্তৃপক্ষকে অন্থবোধ 
করিতেছে। রর 

(৩) প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির কোন কোনটাকে 
বেদিক বিদ্যালয়ে পরিবতন করিবার মুলে সভা সেই 
বিদ্যালয়ের জি টা পাশ শিক্ষকগণকে স্থানান্তরিত করায় 
অন্থবিধা হইতেছে তঘিবয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়া প্রস্তাব করা যাইতেছে যে অন্ততঃপক্ষে যেন 
অধিক বয়শ্ব শিক্ষকগণকে স্কুলে রাখার অথবা জরুরী উপায়ে 
বেসিক ট্রেনিং দিবার ব্যবস্থা করা হয়। 

(৪) জেলা গুল বোর্ডের বর্তমান গৃহ মেরামত ও 
পরিবর্ধন ব্যবস্থার পরিবর্তন করিয়া নৃতনভাবে উপযুক্ত 
নিয়ম প্রবতন করিতে অমুরোধ করা যাইতেছে। 

পরিশেষে সভাপতি মহাশয় বিবিধ সছুপদেশ দান করিয়া 
শিক্ষক মহা।শয়গণকে জনলাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ যোগ্য 
কাজ করিতে অন্থরোধ করেন। আলয় জেলা সমিতির 
সাধারণ অধিবেশনকে সাঁফলামপ্ডিত করিতে যথোপযুক্ত 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্যও তিতি বলেন। 

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভার কার্য শেষ 
করাহয়। 

শ্ীকানাইলাল বায়--সম্পাদক । 


বালিচক ভন্জহুরি বিভালয় 


বিগত ১৯শে এপ্রিল বালিচক ভজহনি শিক্ষাসদনে 
বন্ধ ম্বধী সমাবেশে মণিমেলা তৃতীয় বাধিবী ও বিদ্যালয়ের 
পারিতোষিক বিতরণী উৎসব সুসম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষ্যে 
দ্বুলের প্রতিষ্ঠাতা দানবীর" শ্ীরাসবিহারী কর মহাশয়ের 
একটি তৈলচিত্রও উন্মোচিত হয়। এই অনুষ্ঠানে 
পৌরোহিত্য করেন প্রথিত ষশাঃ শিক্ষারিদ ডাঃ শ্রীকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় । প্রধান শিক্ষক সুকবি বেণু 
গঙ্গোপাধ্যায় একাস্তিক চেষ্টায় অনুষ্ঠানটি সর্ব্বান্দসুন্দর 
. হয়েছিল। তরুণ শিক্ষক শ্রীঅনিল ভট্টাচার্য্য ও শ্রীশ্ডামসুন্দর 
দে স্বরচিত প্রশন্তি পাঠ করেন। শিক্ষক-সাহিত্যিক 
শ্রমপীন্দ্রনাথ রায়ের সম্পাদকীয় বিবুতিটী মনোজ্ঞ হয়েছিল | 


শিক্ষক-_জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০ 










মণিরক্ষক শুবিনোদবিহাঁরী দের পরিচালনায় মণি 
নানারূপ ক্রীড়া-কৌতৃক, আবৃত্তি ও ব্রতচার 
চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। পুরস্কার বিতরণে সহকারী 
শিক্ষক শ্রচতীদাস . প্রধানের কৃতিত্বও উল্লে 
সভাপতি মহাশয়ের বদগ্ধ/পূর্ণ ভাষণের 'পর প্রবীন ধি 
ব্রতী ও স্কুলের সহ-সম্পাদক শ্রীঙ্থকুমার বিশ্বাস মহ। 
সভাপতিকে ও জনমগ্ডলীকে ধন্তবাদ জ্ঞাপন করিলে সং 
ভঙ্গ হয়। সভাত্তে ভন্রমণ্ডলী ও ছাত্রগণকে জলযোগে 


আপ্যাযিত করা হয়। | 
শ্রআাদিত্যকুমার গঙ্গোপাধ্যায় । 


দাঞ্জিলিং জেলা উদ্বান্ত প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি 

গত ২৫-৪-১৯৫৩ তারিখে দরপনারায়ণ উদ্বান্ত প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ে, বিবেকানন্দপল্লী, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি 
দাঞ্ফিলিং জেলা উদ্বান্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, 
সমিতির তৃতীয় বাধিক সাধারণ অধিবেশন হয়। দর্বব- 
সন্মতিক্রমে রামকুষ্ণ মহাশিক্ষালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত রমেশ 
চন্দ্র পাল মহাশয়কে সভাপতি নির্বাচিত করিয়া সভার 
কাধ্য আরম্ত করা হয়। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি 
সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে । 

৯। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অস্থায়ী পরিকল্পনায় 
সংস্থাপিত সমস্ত বাস্তহারা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে 
স্থায়ী করা হউক। 7 

২। প্রাথমিক শিক্ষকদের নিঙ্গলিখিত হারে ( মহার্ঘ 
ভাতা বাদে ) বেতন দিবার ব্যবস্থা করা হউক এবং 
যাহাতে উক্ত বেতন যথাসময়ে পরবর্তী মাসের প্রথম 
সথ্থাহে বেতন পান তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হউক। 
ক--শ্রেণীর শিক্ষকগণ ৮*২--৭--১১৭২ টাকা। খ- 
শ্রেণীর শিক্ষকগণ ৭০২--৪-_-১০০২ টাকা । “গ*--৬*২-- 
৪__৯*২ টাঁকা। 

৩। সরকারী কর্মচারীরা যে হারে মাগী ভাতা ও 
তরাই ভাতা! পাইয়া! থাকেন তাহ! প্রাথমিক শিক্ষকগণকে 
অবিলম্বে দেওয়া হউক। 

৪1 ছুই বৎসর অস্তর বেতন বুদ্ধির প্রতিশ্রুতি 
অগৌণে পালন ও শিক্ষকদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের ব্যবস্থা 
করা হউক। 


১১শ সংখ্যা] 
সভায় সর্বসম্মতিক্রমে মতন ' কার্যকরী সমিতি গঠিত 


; হয়। শ্রীহরিবন্ধু ঘোষ সম্পাদক নির্বাচিত হন। 


চর 


শ্িহরিবন্ধু ঘোষ, সম্পাদক। 


মৌসুমী ইউনিয়ন প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন 


গত ২২শে বৈশাখ মঙ্গলবার মৌগুনী ইউনিয়ন 
প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে মৌশুনী ১ম খণ্ড 
প্রাথমিক সমিতির প্রথম বাধিক পুরস্কার বিতরণী সভার 
অনুষ্ঠান হয়। 


শ্রীদীনবন্ধু দাশ মহাশয় সভার উদ্বোধন করেন ও ভাঃ- 


প্রমোদ রঞ্জন রায় চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন। মৌসুনী 
পরিবর্ধিত মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শীধুক্ত 
ব্যোমকেশ প্রধান প্রধান অতিথি হইয়াছিলেন। সভায় 
বিশিষ্ট গণ্যমান্ত ব্যক্তি প্রাথমিক শিক্ষক ও ছাত্র ছাঙ্দীতে 
প্রায় ৮০০ শত লোক উপস্থিত ছিলেন, সভায় অভ্যর্থনা 


' সমিতির সভাপতির অভিভাষণ পাঠ ও সম্পাদক মহাশয় 


সমিতির কার্ধ বিবরণী পাঠ করেন। 


অতঃপর বিভিন্ন বক্তা প্রাথমিক শিক্ষা ও বুনিয়াদী 
শিক্ষা সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বন্কৃতা করেন। পরে বিষয় জানের, 
খেলাধুলার ও আবৃত্তি প্রতিযোগতার দরুণ এই ইউনিয়নের 
সমস্ত কৃতী ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। 
সভায় প্রাথয়িক শিক্ষকগণের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে 
অনেকগুলি স্থচিস্তিত প্রস্তার গৃহীত হয়। 


স্টামপুর থানা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি 
গত ২৪শে মে রবিবার কষ্ণপুর ফ্রি প্রাইমারী 
বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে হাওড়া জেল! স্কুল বোর্ডের প্রাক্তন 
সদস্ত ও শ্যামপুর মণ্ডল কংগ্রেসের বর্তমান সহকারী 
সভাপতি শ্রীযুক্ত দু্ষোধন প্রাম্যপণিক মহাশয়ের সভাপতিত্বে 
শ্যামপুর থান! প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির এক অধিবেশন 
হয়। সভাপতি মহাশয় উক্ত সভায় বর্তমান শিক্ষার 
নবধারা ও প্রাথমিক শিক্ষকগণের কতব্য সম্বন্ধে সারগর্ভ 
বক্তৃতা করেন । ১৪৫৩ লালের জন্য সভায় সর্বব সন্মতিক্ৰমে 
শীযুক্ত সুধাংশ শেখর মেটে সভাপতি ও শ্রীযুক্ত দেব 

. বায় সমিতির সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন। 


বাংলার শিক্ষক আন্দোলন 


৫৫ 


কীথি প্রাথমিক শিক্ষক সম্মিলন 


গত রবিবার বলাগেড়িয়া দাতব্য চিকিৎদালয়ের 
প্রশস্ত প্রাঙ্গনে কাথি প্রাথমিক শিক্ষকগণের বাঁধিক 
সম্মিলন অনুষ্টিত হয়। অধ্যাপক শরীমহীতোষ রায় চৌধুরী 
এম. এল. সি সভাপতি এবং শ্রনিকুপ্র বিহারী মাইতি 
প্রধান অতিথি হইয়াছিলেন। সশ্মিলনে কাথি মহকুমার 
বহু শিক্ষক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এই 
উপলক্ষ্যে কাখি থানার প্রাথমিক বিস্তালয়ের শিক্ষক ও 
ছাত্রগণের হাতে নানাবিধ জ্নিষের একটি গ্রদর্শনীরও 
আয়োজন কর! হইয়াছিল। 

কাধি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সম্পাদক প্রীবসস্ত 
কুমার দত্ত মহাশয় তাহার বাধিক বিবরণীতে কাথি তথ 
সমস্ত মেদিনীপুরের প্রাথমিক শিক্ষা ও শিক্ষকগণের অবস্থা 
বর্ণনা করেন। সরকারের পরিকল্পনামুসারে যে প্রাথমিক 
শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমানে প্রবপ্তিত হইয়াছে তাহাতে শিক্ষা 
কাধ্যের কিরূপ ব্যঘাত্ত ঘটিতেছে তাহা যুক্তি সহকারে 
তিনি বিবৃত করেন। 

মেদিনীপুর স্কুল বোর্ডের সাম্য গ্রীরাসবিহারী দাস 
মেদিনীপুর স্কুল বোর্ডের বিরুদ্ধে শিক্ষার সংকোচন এবং 
বহু বিদ্যালয়ের বিলুগ্ডীকরণ বিষয়ক যে আপবাদ রটনা করা! 
হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা তাহা ঘোষণা করেন। 

প্রধান অতিথি শ্রীনিকুঞ্জ বিহারী মাইতি রাসবিহারী 
বাবুর উক্তির সমর্থন করিয়া এ পধ্যস্ত মেদিনীপুর স্কুল বোর্ড 
প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ও প্রাথমিক শিক্ষকগণের মঙ্গলের 
জন্য যাহ! করিয়াছেন তাহা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 
সরকার ও প্রাথমিক শিক্ষকগণের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে 
উদাসীন নহেন। নানাপ্রকার অন্থবিধা সত্বেও এ বৎসর 
বাজেটে প্রাথমিক শিক্ষকগণের জন্য বদ্ধিত বেতন ও মাগী 
ভাতার সাভার! ব্যবস্থা করিয়াছেন। আগামী বখসরও 
এ বিষয়ে আরও যাহা সম্ভবপর ভাহ1 করা হইবে। যে 
প্রাথমিক শিক্ষকগণ নিয়মিত সময়ে বেতন পাইতেছেন না 
তাহার কারণ বোর্ডের বা সরকারের শিক্ষকগণের প্রতি 
নির্মমতা নতে। পোষ্ট অফিসের কর্ম্মচাবীগণ নানাভাবে 
ঠিক সময়ে মনি অর্ভারগুলি পাঠাউতে পারেন। না তাহাই 
কারণ। তিনি শিক্ষকগপকে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া শিক্ষকতা 
মহান ব্রত হিসাবে গ্রহণ পূর্বক কার্য করিতে অবোধ 
জানান। * 

সভাপতি শ্রীমহীভোষ রায় চৌধুরী মহাশয় তাহার 
দীর্ঘ অভিভাষণে সরকারের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার কোথায় 
কোথায় ও কি কি বিষয় গলদ তাহা প্রদর্শন ককেন। 
মেদিনীপুরের স্কুল বোর্ড নৃতন আইনাস্থমাবে; অবৈতনিক 


( শেষাংশ ৫০৮ পৃষ্ঠা দেখুন ) 


ক 





২৪ পরগ্ণণ। বোর্ডের অবিচার 

আমি ২৪ পরগণ| জেলা অধীন স্কুল বোর্ড অন্তর্গত 
বর্তমান হাসনাবাদ সার্কেল এর অধীন একটি অবৈতনিক 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মহুকারী শিক্ষক। 

আমি উক্ত সার্কেলের অধীন ১৩১৭ নং ট্যাংরা 
অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ বৎসর যাবৎ দ্বিতীয় 
শিক্ষকের পদে কাধ্য করিবার পর বোর্ড কর্তৃক ট্রেণিং 
পড়িতে আদিষ্ট হইয়া এক বৎসর বসির্হাট প্রাইমারী ট্রেণিং 
স্কুলে অধ্যয়ন করি এবং ট্রেপিং পরীক্ষায় পাশ করি। 

পরীক্ষান্তে বলিরহাট সাউথ সার্কেলের তদ্দানীস্তন অবর 
পরিদর্শক শীদ্রেবেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী মহাশয় আমাকে ১৩১১ 
নং বরাজপুর ফ্রি প্রাইমারী স্কুলে তৃতীয় শিক্ষকের পদে 
৩1৯.৫২ তারিখ হইতে কাধ্য করিবার জম্য যথারীতি 
নিয়োগ পত্র দেন! আমি এ নিয়োগ পত্র লইয়া জামুয়ারী, 
ফেব্রুয়ারী ও "মার্চ এই তিন মাস এ গুলে কাধ্য 
করিয়াছিলাম এবং যথা সময়ে মাসিক রিটার্ণ সাবইনসপেক্টর 
মহোদয়ের অফিসে দিয়াছিলাম। কিন্তু ছুর্তাগ্য বশতঃ 


* আজও আমি এ তিন মাসের, বেতন পাইলাম না। 


এই বেতন সম্বন্ধে বহু রেজেস্্রী দরখাঘ্ত স্থল বোর্ডে 
দিয়াছি এবং একবার স্বয়ং ভাইস প্রেসিভেপ্ট মহোদয়ে 
নিকট ১৯1৪ ৫৩ তারিখে এ সম্বন্ধে সাক্ষাৎ করিয়াছি কিন্ত 


বেতন পাইবার কোনই স্থরাহা হইল ন|। আপনি শিক্ষক, 


বন্ধু! যাহাতে আমি অতি সত্বর এ বেতন পাইতে পারি 

তাহার স্থব্যবস্থা করুন।  ইতি-মহম্মদ সাঁওকৎ আলি 
বর্ধমান বোর্ডের প্রতি ' 

আমি. জনৈক ম্যাট্রিক, জি, টা বর্ধমান জেলার 

কালনা থানার অধীন বিষহরি ভাগ! প্রাঃ বিদ্যালয়ে ১৯৫১ 

সনে ভিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত প্রধান শিক্ষকের পদে কাধ্য 

করিতেছিলাম। শিক্ষকতাই আমার জীবিকা । শারীরিক 





অসুস্থতার জন্য ১৯৫২ জাছুয়ারী হইতে ১৪৫২ খৃঃ মার্চ 
মাস পর্য্যন্ত ৩ মাস অবকাশের অন্ত অপর কাঁল্ন। সার্কেলের 
স্থল সাবইনসপেক্টার মহোদয়ের নিকট আবেদন 
করিয়াছিলাম ৷ ইতিমধ্যে ১৯৫২ মার্চ মাসে উত্তপদে অন্ত 
শিক্ষক নিযুক্ত হওয়ায় আমি বেকার অবস্থায় রৃহিয়াছি। 
ডাক্তারের সার্টিফিকেট সহ বার বার স্থানীয় স্থল 
ইনসপেক্টর মহাশয়ের নিকট আবেদন করিয়াও আজ পর্য্যন্ত 
কোন স্থফল পাই নাই। তাই এ বিষয়ে “শিক্ষকের মারফৎ 
বোর্ডের কৃপা প্রার্থনা করিতেছি। ইতি । শ্রীপাচুগোল ঘোষ 


রিফিউজি শিক্ষকদের প্রতি প্রতিশ্রমতি ভঙ্গ 

আমর পূর্ববঙ্গ হইতে আগত জলপাইগুড়ী জেল! স্কুল 
বোডপরিচালিত উদ্বান্ত প্রাঃ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ৩৫২ 
টাকা বেতনে শিক্ষকতা কাধ্যে নিযুক্ত হই। আমাদের 
নিযুক্তিপত্রে প্রতি ছুই বৎসর অস্তর ৪ টাকা হারে ও শেষ 
দুই বৎসরে ৫ টাকা বেতন কাঁড়িবে বলিয়া লেখা 
আছে। কিন্তু দুই বৎসরের স্থলে ৪ বৎসর অতিবাহিত, 


হইতে চলিল, আমরা নিযুক্তি পত্রে লিখিত হারে বন্ধিত 
বেতন পাইতেছি না। বিষয়টির প্রতি সরকারের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিতেছি । শ্রীশচী চন্দ্র সরকার 
বাকুড়। স্কুল বোর্ডের অবিচার Kl 

আমি বাঁকুড়া জেলার করিশ্ুগু! বোর্ড প্রাইমারী” 
স্কুলের ২য় শিক্ষক হয় শিক্ষকের পদ খালি হইলে গত 
৩*শে জুলাই (১৯৫৯) করিশুণ্ডা স্কুলের সেক্রেটারী 
সাহেব স্কুল সাব. ইন্সপেক্টর ও জেলা স্থূল বোর্ডের সেক্রেটারী 
মহোদয়ের নিকট আমাকে এ পদে নিয়োগ করিবার জন্য 
আবেদন করেন এবং ১লা আগষ্ট, (১৯৫১) তারিখ 
হইতেই কাৰ্য্য করিতে অমুমতি দেন। আমি ইহার পর 
D. 5, Board কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া আমার ম্যাট্রিক 
পাশ সাঁটিফিকেটের নকল বোর্ডে পাঠাই। সাবইম্লপেক্টর 
মহোদয় আমাকে কাজ চালাইয়া যাইবার অনুমতি 
দান করেন। কিন্ত তখনও পর্য্যন্ত স্থল বোর্ড আমাকে 
নিয়োগ পত্র দেন নাই। গ্কুল বোর্ডের সভ্য শ্রীযুক্ত 
ভবতারণ চক্রব্তী মহোদয় আমাকে আশ্বাস দেন যে 
আমার কাধ্য দিন হইতেই আধা বেতন পাইব কিন্তু 
স্কুল বোর্ড আমাকে 1.12.51 তাং হইতেই বিল করিবার 
নির্দেশ দেন। আগষ্ট হইতে নভেম্বর পর্য্যন্ত (১৯৫১) 
এই চারি মাসের বেতন দেন নাই । এ বেতন D. 8. Bd 
আমাকে দিবেন না কেন? ইতি--শ্রগোপাল চন্দ্র কুঞ্জ । 








শ এগ্রিল--কর্ণাটক প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ১৯৫৪ 
ভি মাসের পূর্বে কর্ণাটক রাজ্য গঠনের দাবী 
'্াছেন। পু 
শে এপ্রিণ-বিহারের বঙ্গ ভাষাভাষী অঞ্চলসমূহের 
জের অন্ততূরক্তির দাবী জানাইয়া কংগ্রেস কর্ষী 
নাথ ভৌমিক গত মাত দিন যাবৎ কলিকাতায় 
(অবলম্বন করিয়াছেন। 









এগ্রিল--পাক পাঞগ্তাবের গবর্ণর জনাব আই 
£ ভাৱত পাকিস্থানের হাই কমিশনার নিযুক্ত 
ন। 
এপ্রিল--উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ইন্সপেক্টর 
ল অব পুলিশ সর্দার আব্,ল রসিদ খা আব্ব,ল কামুম 
[ছলে এ প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন । 
শি এপ্রিল--অগ্য কলিকাতায় হাজরা পার্কে অনুষ্ঠিত 
সভায় পূর্ববঙ্গ রাঁজবন্দী সাহাধ্য কমিটির সভাপতি 
টন্দ্র পাকড়াশী এক বিবৃতিতে বলেন যে, পূর্ব 
ন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে এ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের 
1 বধশালায় পুলিশের ও মিলিটারীর শুলী চালন| 
‘ঘা আন্দোলন ও অন্তান্' গণআন্দোলন দমনে গুলী 
ফলে মোট ১৮৩৬ জন নিহত হইয়াছেন । 
1 বিশ্ববিষ্ঠালয় হইতে যে দশজন ছাত্রের 
, করা হইয়াছে, তাহার প্রতিবাদে ঢাকা ও 
গঞ্জের ছাত্রগণ অদ্য ধর্মঘট করে। 
শ এপ্রিণ-ভারত ও পাকিস্থানের সৌহার্দ্য 
চেষ্টায় পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী মিঃ মহম্মদ আলী 
র নিকট এক বাত? প্রেরণ করিয়াছেন। 
ন মন্ত্রী শ্রীনেহের বেলর্গাও-এ এক জনসভায় এই 
দেন যে, ভাষার ভিত্তিতে রাঙ্গা গঠন সম্পর্কে 
মিশন নিয়োগ করা হইবে। 
স্বজের একাউল্টযাণ্ট জেনারেল ১৯৫*--৫১ 
পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের আয়-বায়সমূহ পরীক্ষা করিয়! 
র বিভিন্ন বিভাগে প্রভৃত অপব্যয়, অপচয় এবং 
তির বহ দৃষ্টান্ডের উল্লেখ করিয়াছেন। 












ল ষ্টেশনের নিকট এক গুরুতর ট্রেণ দুর্ঘটনার 
নিহত ও ১০ জন আহত হয়। 
মে--অদ্য সংসদের উভয় মায় উহাদের ক্ষমতা, 


ল্য রাত্রে বেরিলি হইতে প্রায় ৩৪ মাইল দুরে ' 


অধিকার ও পাঁরম্পরিক সম্পর্ক প্রভৃতি সংবিধান সংক্রান্ত 
বিষয়ে তীব্ৰ বাঁদান্থবাদ হয়। এ সময়ে আইনমন্তী শ্রী সিসি 
বিশ্বাস রাজ্য পরিষদের নির্দেশ অনবায়ী লোকসভা হইতে 


দি, বাহির হইয়া যান। 


ক 


২রা মে লোকসভায় চাঁব্লি সম্পর্কে আলোচনা - 


গ্রসঙগে শিল্পমন্ত্রী ঘোষণা! করেন যে, গবর্ণমেণ্ট স্বেচ্ছায় চা- 
শিল্পে অংশীদাৱত্ব গ্রহণ করিবেন! 

ওরা মে-স্থগলী জেলার জগলগুড়ি গ্রামে ধ্বংসম্তপের 
মধো নিখোজ “বোরাক” কোম্পানীর কমেট বিমানখানর 
সন্ধান পাওয়া যায়। ৪০ আন যাত্রী ও বৈমানিকদের মধ্যে 
একজনেওও প্রাণ রক্ষা পায় নাই। 

৪ঠা মে--পশ্চিমব্গ বিধান সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে 
বিহারে বাঙলা: ভাষাকে সরকারী ভাষার্ূপে স্বীকার 
করিবার জন্য ভারতের রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ জানান হয়। 

এই মে_পশ্চিমব্গ. বিধান সভার অধিবেশনে বিহারের 
আয়তন হ্রাস এবং পশ্চিমবঙ্গের আয়তন বৃদ্ধি করিবার 
উদ্দেশ্যে সংসদে রাষ্ট্রপতিকে সম্মিলিত অনুরোধ জানাইয়া 


- একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। 


পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় ভূমি ও ভূমি-রাজন্ব বিভাগীয় 
মন্ত্রী “১৯৫৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ জমিদারী গ্রহণ বিলটি” 
উপস্থাপিত করিয়া বিলটি বিবেচনার সিলেক্ট কমিটিতে 
প্রেরণের প্রস্তাব করেন। | 

৮ই মে-_চতুধিংশতি দিবসে অন্ত রাত্রিতে শ্রীবৈদ্যনাথ" 
ভৌমিক কমলালেবুর রস পান করিয়া অনশন ত্যাগ ফরেন। 

৯ই মে--পশ্চিমবগ বিধান সভায় পশ্চিমবঙ্গ জমিদারী 
গ্রহণ বিলটি একটি সংযুক্ত কমিটিতে প্রেরণ করা চয়। 

ঢাকার পূর্ববঙ্গ লীগ প বদের এক প্রস্তাবে পাকিস্থানের 
প্রধান মন্ত্রীকূপে জনাব মহম্মদ আলীর প্রতি লীগের পূর্ণ 


আস্থা জ্ঞাপন করা হয়। 

১*ই মে--গতকল্য ঢাকায় রুদ্ধদ্বার কক্ষে মুসলিম লীগ 
কাউন্সিলের অধিবেশন হষ্টগোলের মধ্যে শেষ হইয়াছে! 
দুইটি পরস্পর বিরোধী বিবরণীর একটিতে বলা 


হয় যে, লীগের সভাপতি জনাব হ্থরুল আমীনের প্রতি ' 


আস্থা জ্ঞাপনের প্রস্তাব সভায় গৃহীত হইয়াছে। অপর 
একটিতে বলা হয় যে, সভা তীহার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব 
গ্রহণ কবেন। 
১৯ই মে-ডাঃ শ্যামাপ্রদাদ মুখোপাধ্যায়কে অদ্য জন্ম 
ও কাশ্মীর রাজ্যের পাঠানকোট-জন্মু সীমান্ত হইতে ছুই 
মাইল অভ্যন্তরে গ্রেপ্তার কর! হয়। 
১২ই মে--ভাঁরত সরকারের নির্দেশক্রমে অস্ত বিহার 
বিধান সভায় .বঙ্গ-বিহার সীমানা বিরোধ সম্পর্কে তিন 
দিবসব্যাপী বিতর্ক আরম্ত হয়। মুখ্যমন্ত্রী বিহার প্রাদেশিক 
ংগ্রেস কমিটির ভৃতপূর্ব দভাপতি শ্রীলক্মীনারায়ণ সুধাংশ 
মন্তব্য করেন যে, মৈথিলী হইতে বাঙল! ভাষার উৎপত্তি 


৫০৮ 


হইয়াছে এবং বিহারী হইতে-ভিন্ন বাঙ্গালী বলিয়া কোন 
পৃথক জাতি নাই। 

দিল্লীতে এক উচ্চু খল জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার অস্ত 
পুলিশ লাঠি চালনা এবং মিছিলকারীদের মধ্য হইতে ১৪ 
জন স্ত্রী.লাকসহ অনুমান ৭৪ জনকে গ্রেপ্তার করে। কাশ্মীর 
গভর্ণমেন্ট কতৃক ডাঃ শ্তামাপ্রসানদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে 
উক্ত মিছিল বাহির করা হয়। 

অস্ত পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্হন্্দ আলী 
দমদম বিমানঘাটতে বলেন যে, উভয় বঙ্গের মধ্যে 
গমনাগমন সহজতর করার প্রশ্নটি তিনি বিশেষভাবে 
বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। 

১৫ই মে-বিহার বিধান সভায় বিহারের বঙ্গভাষী 


পা ভর 


 গ্রান্ধ সমালোচনা 


উত্তরাপথ : ছোট গল্প সংকলন। ষ্টারলাইট 
পাবলিকেশনম্--১৯এ চক্রবেড়ে লেন, কলিকাতা ২০। 
_ মূল্য ২ টাক৷। গ্রন্থকার ; সমীর ঘোষ। 

অর্থনৈতিক অব্যবস্থার ফলে বর্তমান জীবনের 
ছোটখাট হাসি আনন্দ থেকে কল্যাণকর উদ্দেশ্য পর্যন্ত 
যে কিভাবে অবদমিত, লাঙ্কিত হোচ্ছে ‘উত্তরাপথে’র ছোট 
গল্পগুলি তার প্রতিচ্ছবি। অবশ্য এই অবহেলিত 
বিদগ্ধ জীবনের শেষে নবজীবনের আশ্বীসও আমরা পাই 
'উত্তরাপথে+। 

গল্পগুলির রচনাকাল লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় একটি 
যুগসন্ধিকাজের পটভূমিকায় গল্পগুলি রচিত। ' 


শিক্ষক জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০ 


[EF 


অঞ্চলসমূহের পশ্চিথ্বঙ্গে অস্তভূর্ণক্তির দাবী 
, চারিদিনব্যাপি আলোচনা সমাপ্ত হইয়া সিদ্ধান্ত 
যে কোনও যুক্তিতেঁই বিহারের আয়তন হাল; 
পশ্চিম্বলের সীমানা বৃদ্ধি কর! চলে না! a 
অদ্য লোকসভায় বাজেটে অধিবেশন সমাপ্ত হয় 
হিন্দু .মহাসভার সভাপতি শ্রী এন সি চ্যাট 
নী ভি জি দেশপাঁণ্ডে এবং অপর কয়েকজনকে . 
নিবারক নিরোধ আইন অনুযায়ী গ্রেপ্তার করা হয়। 
১৬ই মে_ দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ₹' 
আরম্ভ হয়। কমিটি অনশন ধর্মঘট দ্বারা € 
কাজ-টৈর্ভিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাইবার চেষ্টা 
করিম়্াছেন। 






সমাজ ব্যবস্থার দিক থেকে গল্পগুলি দুটি শ্তবরের || 
সমাজের গল্পের কোঠায় পড়ে 'উত্তরাঁপথ' 
‘উন্জ্ৰীবন’, ‘সআাতক’, ‘সঞ্চয়, ঝিবাপাতার গান? 
শ্রমিক জীবনে কাহিনী হোল--“আশ্বাস” ও ‘সহাং. _ 

দেশ প্রেমের করুণ কাহিনী অবলম্বনে রচিত হো _ 
‘উত্তরাপথ’ ও ‘সঞ্তয়’ গল্প ছুটি। “উত্তরাপথে ত 
দিনের ইঞিত) দেশপ্রীতির আদর্শ ও প্রেম 
ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত । ‘সঞ্চয়’ ‘গল্পের ঘটনা ম 
কিন্তু বৈচিত্র্যহীন। 'সীমাস্তর+ 'উিজ্জীবন? ও 
গল্প ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত সংসারের ইতিবৃত্ত । “সীমাক 
মিঃ গুণের চিন্তাধারা বঞ্চিত মানগষের মনে আশ্বা 
পুস্তকের ছাপা ও মুদ্রণ প্রশংসনীয় । 





(৫০৫ পৃষ্ঠার শেষাংশ ) | 


সার্কেল অফিসার, সবরেজিষ্রার ও অন্যান্ত সরকারী 
কর্মচারীদের সাহাধ্যে প্রতি থানায় মাসের প্রথম 
সপ্তাহে প্রয়োজনীয় অর্থ লইয়া গিয়া শিক্ষকগণের 
মধ্যে বেতন করিয়া দিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার 
জন্য তিনি প্রস্তাব কঝেন। তিনি প্রস্তাব করেন বিলাসের 
উপকরণের উপরু অতিরিক্ত কর স্থাপন, প্রমোদ কর বুদ্ধি 


করণ, শিক্ষা সেস দ্বিগুণ করণ এবং ব্যবলায়ী ও বড় 
জীবীদের উপর এডুকেশন ট্যাক্স ধার্য্যকরণ প্রভৃতি 
উপায়ে শিক্ষা তহবিল বৃদ্ধি কর! দেশের কল্যানে: 
অপরিহাধ্য। শ্রীমাখনঙাল দাস এবং উপস্থিত শি 
মধ্য হইতে আরও কয়েকজনের ভাষণের পর সম্ভা ৎ 
সশ্মিলনের কর্তৃপক্ষ দুরাগত শিক্ষকগণের জন্ত ভূরিং 
ব্যবস্থা. করিয়াছিলেন । 








| অফিমঃ হ রয্যাল এ 
.. অনুমোদিত: মূলধন 
_. আদায়কৃত মূলধন 

সংগৃহীত মূলধন 
রক্ষিত তহবিল 


চেয়ার ম্যান, 
জি, ভি, বিরল! রঃ 
87 ডাইস-চেয়ারম্যান USE 
আর, জি, সরাইয়া আই, পি, গোয়েক্কা 
.. এম, এল, দাহান্গকর হিরা | 
নবীনচন্্র মাফংলাল } sai ae a 
"এম, আর, রুইয়া বি, এন, জালান 
এম, এল, তাপুরিয়। আর, এল, নোপাঁনি 
"এম, এল, সাহ . জি, এল, বাঙ্ুর 
; ৃ জেনারেল ম্যানেজার 
বি, টি, ঠাকুর 
ও শাখাসমূহ | | 
ভারতবর্ষ ২ শিল্প ও বাণিজা-প্রধান, সকল প্র 
পাকিস্তান: olan করাল 
বন্দ রেঙ্গুন, মৌলমেন, আৰিয়াৰ, মান্দাল 
- নিঙ্গাপুর, পিনাং ৬২ 
লগ্ন 50 
পঞ্জিচেরী, হংকং. 
সা? সত 
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: ie পাবলিশিং SS GRE 


0 পড়া (১ শ্রেণীর.) পৃথিবী ও প্রকৃতি 
॥ জীমহীতোষ রায় চৌধুরী প্রণীত। অধ্যাপক গ্রীদেবকুমার মিত্র এম, এস, সি 
অন্যান্য ছবির বই ছাড়িয়া পড়াইবেন কেন? ত্রিবণ-রঞ্জিত মনোজ্ঞ প্রচ্ছদপটে, অসংখ্য ক্ষুদ্র 
সাধারণ ছবির. বইয়ের মত ইহাতে | ও বৃহৎ চিত্রে সুশোভিত, ৪র্ঘ শ্রেণীর ভূগোল ও 
শুধু অসংযুক্ত বর্ণের পাঠই নাই, ইহার সাহায্যে | বিজ্ঞান বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক । গত বৎসর টেক্সট বুক 
' নৃক্তাক্ষরের পাঠও শিশুরা শিখিবে। প্রথম | কমিটি কর্তৃক অন্ুমোদিত। নিশ্চিতভাবে ভূগোল- 
.. শ্রণীতে সংযুক্ত বর্ণেরও মোটামুটি জ্ঞান লাভ | বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ পাঠ্যপুস্তক । ষুল্য ১০ 


। করিতে হইবে। সুতরাং স্টুল্লাভিন্ন ভ্ভাল্্ভ 
LL অশ্য ছবির বই ধরাইলে, সংযুক্ত ী ia 
| লা দি অধ্যাপক শ্রীহৃনীল কুমার বত এম, এ, 
| গণের জন্য 17859 আর একখানি নূতন সিলেবাসানুযায়ী লিখিত তৃতীয় শ্রেণীর 
ই লগিবে। (‘ছবি ও পড়া’ পড়াইলে তাহার | ইতিহাসের একমাত্র নির্ভরযোগ্য পাঠ্যপুস্তক । 
- এয়োজন হইবে না-_হুর্দিনে অর্থের সাশ্রয় হইবে । গল্পের মত সুখপাঠ্য ও বহু ছবিযুক্ত । পড়িয়া শিক্ষক 
(8 অন্য ছবির বউ দিলে সঙ্গে সঙ্গে | ও ছাত্র উভয়েই উপকৃত হইবেন। মূল্য 


'- বর্ণপরিচয় বা শিশুশিক্ষা+ও ছেলেদের পড়াইতে 
' 'হইবে। ছবি ও পড়ার’ সাহাযো অক্ষর পরিচয় |: জ্যান্ত পন্রিচ্ব্ল 


বইতে আরম্ভ করিয়া শিশুরা সরল ও যুক্তাক্ষরে স্চিমবন্ধ শিক্ষা অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত 
| লিখিত বউও পড়িতে পারিবে। দূত বুনিয়াদী সিলেবাসানুসারে লিখিত 
চতুর্থ শ্রেণীর ইতিহাসের বই. 


©) ‘ছবি ও পড়া টেট বুক কিট |: অধ্যাপক শ্রীমহীতোষ রায় চৌধুরী 
| মহ দিত, প্রায় ৮*খানি ছবি-যুক্ত ; সুন্দর ছাপা, অসংখ্য চিত্র সম্বিত গল্পের মত চিত্তাকর্ষক এই 


A বিবর্জিত অন্থপম প্রচ্ছদপট অথচ মৃল্য--/%/* ইতিহাস খানি প্রাথমিক পাঠ্য সাহিত্যে সানি {1 


L সচিত্র শিক্ষা-সঞ্জ্রী baie 

Sat আহ্লাছেন্ত পশ্রিন্বেশ্ 
3 শ্রীমহীতোষ রায় চৌধুরী প্রণীত। ( তৃতীয় শ্রেণীর ভূগোল ও বিজ্ঞান?) 

ৰ ‘ছবি ও পড়ার’ মতই অনিন্দ্যসুন্দর ৷ সহজ, শীস্ুকুমার ঘোষ এম, এস-সি 


গল ও সুললিত ভাষায় লিখিত ও টেক্সট বুক বুনিয়াদী তৃতীয় শ্রেণীর ভূগোল ও বিজ্ঞানের | 
টি অননুমোদিত ২৩৬খানি চিত্রে সুশোভিত। | সিলেবাস ছুরুহ অথচ ইহার জন্য মাযুলী ধরণের ৷ 
সর ও কাহিনীর সাথে শিশুরা দ্েশ-প্রীতি শিখিবে, | বই থাকিবেন! সরকারী নির্দেশ। তাই গল্পের বইএর 
শবিদেশের শিশুদের কথা জানিবে। যৃল্য--4* | মত করিয়া বইখানি লিখিত । শোভন প্রচ্ছদপট 


অর্থ মূল্-৮/* ৷ আমাদের নিকট নেট ।/* | ও বহু চিত্রে শোভিত । মুল্য ৯২ টাক। ূ 
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রঃ 2০৮ প্রধান কারণ | ্ 
| .. শিক্ষক সান্বনিনলম্পিছু হাতল 
গ্ুতুলুঞতিন 7... 9 


রী *্পাউ্ত ক্ষল্বিন্বেন কন ৪ 
EA উত্তর 


৯ প্রত্যেক বইখানি নূতন বুনিয়াদী সিলেবাস অনুসাঁঢর শিশু 
“সনোবিজ্ঞান সম্মত প্রণালীডে সহজ ও সরল ভাষায় লিখিত এবং 
শিক্ষাব্দ্গিণ ক্তৃক্ণ উচ্চ প্রশংসিত ৷ 

ই! মুদ্রণ পরিপাটে্, প্রচ্ছদপচট্টের সৌন্দর্যে এবং বহু সংখ্যক 
, ০১ | চিত্রে স্ুদশীভিত হইয় পুক্তকগুলি অনুপম ৷ 
ৰ : ... ৩1 শিক্ষক পাবলিশিং হাউচসের কত্ৃপক্ষগণ, . বিশেষতঃ ইহার | '* 
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মি 


প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক সমাজের অকৃত্রিম (সেবক ও পরম বন্ধু ৷ rl 
৪। শিক্ষকগণ আমাদের নিকট হইঢত সরাদরি পুস্তক লইচল | 1% 

| ঘর বসিয়া শতকরা ৩৩ ৮৩ পর্যন্ত কমিশন পাইবেন 28 
| ৫1! অধিকস্ত, বিনামূল্যে শিক্ষক 55058554258 J 
বিনা টাদায় এই পত্রিকা পাইচবন ৷ 








শিক্ষক পত্রিকার বিভিন্ন পৃষ্ঠায় আমাদের বইগুলিরও 18 
বিনামুল্যে ‘শিক্ষক’ পাইবার বিজ্ঞাপন ছেখুন। AE 


শিক্ষক পাবালিশি€ হাউস | 
ছেড অফিম £৬১, বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা--২৯ . Lo 
: শাখা ₹-১৮২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলিকাড।। 
প্রকাশক ও সূভাকর_ ভুনা রায় লী, 55 বালিগজজ জে কলিকাতা 
শিক্ষক কাৰ্য্যালয়, ৬৯, বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা, ১৯। ফোন-_পি, কে'১৮৭৪ '_. 5 
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CG ১ম ন শের ) 


(বিজ্ঞপ্তি ২২ টি, টবি ২৯শে নভেম্বর, ১৯ 
বি, ৫ 


 প্রাথিবী ও রা ৰ 

_ (৪ শ্রেণীর ভূগোল বিজ্ঞান ১. 

অধ্যাপক শরীদ্বেকুমার মিত্র: 

(২২ টি, বব, ১৯1১১৫০ এ অনুমো | 
৯১ খানি চিত্রে সুসজ্জিত । মূল্য 


টু He ৩য় রগ Loy ) ( নৰ্থ শ্ণীর ইতিহাস) 
নুতন বুনিয়াদী সিলেবাস অনুসারে লিখিত । ধু 


অধ্যাপক শরীস্বনীল কুমার বহু 
মূল্য ॥০ টা | 


র্‌ ওয় হি রগ বিান ) বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌ প্রণীত 
প্রকুমার ঘোষ, এম-এস-সি ্‌ (ধর শ্রেণীর জনতা)... 
[পিন পতিত দিনত হ সুন্দরভা 








টাক সির 


সাক্ষল7 ত ভি সন্বে 
বৃহত্তর ক্ষেত্রে জনসেবার যে গৌরব ও জনগণের যে অকুঠ আস্থার উপর ভিত্তি করিয়া 
হিন্দুস্থান উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে এবং যে সঙ্গতি, সততা ও 
প্রতিষ্ঠা হিন্দুস্থানের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য, তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাঁওয়া 
যায় ইহার ১৯৫২ সালের ৪৬তম বার্ষিক কাধ্য-বিবরণীতে £ 


|_ ইন বীমা-১৬৩৮৭৯২৯৮, _ | 








মোট চল্তি বীমা te ee; ৮৬৭১৮৫০৪০২, 
A 'মোট সম্পত্তি ১৯ ৩৬৩ ২২৪৯৮৩০৫৬২ 
বীম! ও বিবিধ তহবিল . ... cu ১৯৭৭৭৬২৮৭৭২ 
প্রিমিয়ামের আয় তত নত ৃ ৩১৪৪২২৩৭১২ 
॥ ' দাবী শোধ (১৯৫২) a 


৮৮৮১৯৭১২ 
হিন্দৃস্থানের বীমাপত্র নিরাপদ, সারবান ও লাভজনক 


দান কো-্ত্ 


ইনসিওরেন্স Sl 


হিন্দুস্থান বিল্ডিং; ৪নং চিত্তরঞ্জন এভেমিউ, কলিকাতা-১৩ 











- সিগারেটের না করুন লা 
চমৎকার সায়া ৮1 করবেন। 





সুরার ভারত ৩৬০ : এটি ভান 
বিষয় : 


. | পৃষ্ঠা গল্লীগুরুর সহিত্য সাধন! 
জম্পাদকীয় 1-৫১১" উপেক্ষিত মহাকাবা__জনারায়ণ চন্্র-নায়ক 


শিক্ষা ও সমাজ সমস্য রা তা প্রগতি ( পদ্য )--প্রম্কুমার চট্টোপাধ্যায় 
ছাত্রমণের চিত্ত বিক্ষেপ (২)... .- : ০: বিচ্ছেদ (পদ্য )--্রদ্িতেন ভৌমিক 
ভীমপীজ্ঞনাথ মুখোপাধ্যায় .. ৫১৪ ভকুণের স্বপ্ন'( পদ্য )-_এম, ভুরুল ইসলাম 
শিশুর শিক্ষা (৯)-_শ্ীযোগেশচন্দ্র দত ৫১৮ দপ্তর 
. মনের গহনে--শরীনারায়ণ চন্ত্র চন্য. 7, , ৫২১ ইন্থুরোপ যাত্রীর পত্-্রীহুনীল রায় চৌধুরী 
গ্ররামকৃষণ (পদ্য)--শীপ্রভাকর মাঝি - ৫২৩  কিশোরবাহিনী (পদ্য )--শ্রীনীলরতন দাস 
দেশ বিদেশের শিক্ষা] ব্যবস্থা | আমার যা ( পদ্য )--রণজ্দিংকুমার রায় চৌঃ 
| সোভিয়েট বিদ্যালয়ের কর্মসুচী বিজ্ঞানের বিচিত্র বার্তা ' 
ীপমীর বায় চৌধুরী ৫২৪ . বাংলার শিক্ষক আন্দোলন : 
প্রাইমারী শেষ পরীক্ষা-ীশক্তিরাম রায় ৫২৬ নদীয়া জেলা প্রাঃ শিঃ সম্মেলন 
খান্প ও কাছিনী | অস্থায়ী যাস্তহার! বিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ 
অস্তি গোদাবরী তীরে .. | এ ' ফালাফাটা থান! প্রাঃ শিঃ সমিডি 
প্ীশচীন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫২৮ গড়বেতা থানা প্রাঃ শিঃ সমিতি 
শ্তামাপ্রমাদের মৃহাপ্রস়াধে--( পদ্য ) 7 জয়পুর থানা প্রাঃ শিঃ সম্মিলন 
”... ভশশাঙ্ক শেখর চক্রবর্তী : ৫৩২ ' সম্বলপুর ইউঃ প্রাঃ শিং সমিতি 


শ্তামাপ্রসাদ স্মরণে ( পদ্য )-_উবেপু গঙ্গোপাধ্যায় ৫৩৩ অভাব অভিযোগ 
স্তামাপ্রসাদ মহাপ্রয়াণে (পদ্)--&নানান পাত্র ৫৩১ 'শিক্ষা সংবাদ 
অনুরোধ(পদ্য)--ীমানবেজ্র মোহন বন্দোপাধ্যায় ৫৩০ . সোভিয়েট রাষ্ট্র শ্রমিকদের বিদ্যা শিক্ষা 


হিউএন চাঙ 


.  সত্যেন্্রকুমার বসু মূল্য ১1৭ বোর্ড বাঁ 
উভিহাদিক ভ্রমণ কাহিনী। তের শে! বছর আগে এই মহাপ্গ্িত ভক্ত চৈনিক পরিব্রাজক চীন থে; 
করে তু্কান্থান ও সমগ্র ভারভবর্ধ ( কাশ্মির থেকে কাঞ্চী, সৌরাষ্ট্র থেকে কামরূপ) ষোল বছর ধরে পর্যটন করে 
৷ সব দেশেরই সম্রাট ও সগ্রান্ত ব্যক্তিদের সঙ্রে, নালন্দা ও অন্থান স্থানের পণ্ডিতদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ৮ 
| মেই সব রতিহাপিক ব্যক্তিদের লঞ্চে কথোসকবন, তার দেধ। দেশগুলির ও তীর নিধোর অভিন্গতার চিত্তাকর্ষক 
তিনি চীন ভাষায় লিপিবদ্ধ করে গিয়েছিলেন। সেই কাহিনী ও আধুনিক পরত্বচান্ছিকদের আবিষ্কৃত বহু সমসাময়ি 
এই বইতে আছে। ভ্রমণ পথের মানচিত্র ও অন্ত বহু চিত্রদম্বলিত.। 


প্কাহিনী যেমন উত্তেজনা পূর্ণ যেমন চিন্তাকর্ষক তেখনি শিক্ষা প্রদ |” যু 

“সুন্দর ও সহজ ভাষা। বৰ্হতথ্যের সাহায্যে, চিত্তের সাহায্যে যতদুর সম্ভব এঁতিহাসিক প্রমাপগুলিকে নিভূঃ 

সত্ব প্রমাণ রয়েছ ।* শব্কু 
এই পুস্তকখানি পড়িয়া মনে হইল ইতিহাস কভ রোমাঞ্চকর সভ্য. কত চমকপ্রদ 1? উচ 

, পপুত্তকখানি যেমন তথ্যবহুল তেমনি উপক্লাসের শ্তায় চিন্তাকর্ষক |”. CO শি 

- "অসমসাহসিক অভিযাত্রীর রোমাঞ্চকর কাহিনী; সহি 

". “ইহ! যখন ‘দেশে প্রকাশিত হইতে ছিল তখনই ইহা” সাগ্রহে ড়া 1 বাঙ্গালা পাঠকদিগের জ 
পুস্তকের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। | "1! হেসেন্ প্ৰসাদ 


হিউএনের গ্রন্থ বিস্তীর্ণ ও অটিল। মাত্র বিশেষত উরতিহালিকরাই. তাহার সম্যক ব্যবহারে সমর্থ । 


এরূপ মূল্যবান, হৃদয়গ্রাহী এবং গ্রাচীন ভারত সমন্ধে প্রত্যক্ষদর্শী বিত বছ জ্ঞাতধ্য তথাপূর্ণ পুস্তকের সংক্ষিৎ 
. ৮ সংস্করণে অনেকে উপকারি 'হইবে। “পূর্কাশা’্য় অমূলাচ 


kb লিশ্ভাল্ততী 


i 








৬ লশন্ত ভালো হলেই যে বাৰ্লি ভালো 
তানয়। এজন্য চাই ভালে! পেষাই। 
ম সব সময় 'পিউরিট' বাশির ব্যবস্থা 

45: “পিউরিটিঃ 
তৈরির পেছনে রয়েছে দেড়শো 


আটলাটিস (ঈস্ট) লিমিটেড, বন্ম নং ৬৬৪, কলিকাতা 


পরা ঠসোযোজরা রজত 














| দিকটি ক্ান্যাল বাদ নি 


হেড অফিস £ ২১ রয়্যাল এক্সচেঞ্জ প্লেন, কলিকাতী--১ 





অনুমোদিত যুলধন ৮ কোটি টাকা 
আঁদায়ীরুত মুলধন ৪ কোটি টাকা 
সংগৃহীত মূলধন ২ কোটি টাকা 
সংরক্ষিত তহবিল ৭৫ লক্ষ টাক 
চেয়ার ম্যান 
'জি, ডি, an 
ভাঁইস-চেয়ারম্যান ; 
আর, জি, সরইয়া আই, পি, গোয়েক্কা টং 
| ডিরেক্টরগণ 
এম, এল, দাহাহকর পি, ভি, হিম্মখসিংকা 
নবীনচন্দ্র মাফৎলাল এ, সি, লাহা 
এম, আর, রুইয়া বি, এন, জালান 
এম, এল, তাপুরিয়া আর, এল, নোপানি 
এম, এল, সাহ জি, এল, বাঙ্কুর 
জেনারেল ম্যানেজার সি 
বি, টি, ঠাকুর AL 
শাখাসমূহ রি 
ভীরতবর্ধ ১ = শিল্প ও বাঁণিষা-প্রধান সকল প্রধান 
নগরে। 
পাকিস্তান চট্টগ্রাথ, করাচী 
বৰ্ম্মা ঃ রেঙ্গুন, মৌলমেন, আকিয়াব, মাম্বালয়, 
মালয় £ সিঙ্গাপুর, পিনাং 
যুক্তরাজ্য £ লণ্ডন 
অস্থান্ত বিদ্বেশস্থ শাখা £ পণ্ডিচেরী, হংকং 
এজেন্ট পৃথিবীর সর্ববত্র_ইয্রোপ, আমেরিকা 
আফ্রিকা, এশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া 
বিভিন্ন প্রকার কাজ 


এই ব্যাঙ্ক আমানত গ্রহণ করে, অনুমোদিত সিকিউরিটির বিনিময়ে খপ দেয়, বিল খরিদ 
করে, ড্রাফট ও টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফার বিক্রয় করে, বৈদ্ধেশিক মুন্রা বিনিময় সংক্রান্ত সর্বপ্রকার কাজ 
করে। এক কথায় সমগ্র পৃথিবীব্যাপী ইহার শাখা প্রশাখার মারফৎ ব্যাক্কবিষয়ক যাবতীয় কাজকর্ম 
এই ব্যান্ক করিয়া থাকে। | | 





টি 


স্পা’ পয 





A 

হোন্সিিওুলাযাশিল্র ভল্ল ভউত দক ভাঃ শীলের অভিনব গবেষণ! 

১। শক্তিকৃত হোমিও ওধধ গতিশীল অন্তে (1958) বর্তমান থাকে এবং মানব দেহে দৈহ্যুতিক শক্তিতে 
সায়ুমগ্ুলীতে তরলের সৃষ্টি করিয়া থাকে। সাধারণ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উহার ক্রিয়া নষ্ট হয় না; কিন্তু সঠিক 
শুধধ ব্যতীত অন্ত উধধ প্রয়োগ করিলে তাহাদের কোনই ক্রিয়া দেখা ধায় না। 

২২ শক্তিকত হোমিও ওষ্ধ অতিশয় সাফল্যের সহিত সংমিশ্রণে প্রয়োগ করিতে পারা যায় এবং আগু 
সফলের অন্ত নির্ভর করা যায়। 

৩। প্রয়োঞ্জন হইলে হোমিও চিকিৎসার সঙ্গে সংঙ্গ রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ায় রোগ আরোগ্যের সহায়তার 
জন্তু অথবা রোগীর ছুব্বিহ যন্ত্রণ। লাঘব বা আকস্মিক জীবনাশঙ্কা দূর করপার্থে মূল ওষধ স্থূল মাত্রায় ( Physiological 


_. বাহির হুইয়াছে-ডাঃ ঈীলের 
“হোমিও ইনজেকসন ও স্পেসিফিক চিকিৎসা” 
বাংলা ( দ্বিতীয় সংস্করণ ) পরিবত্তিত ও পরিবন্ধিত আকারে, দাম ৩২ মাত্র, ভাকমাশুল স্বতন্ত্র । 

এই গবেষণা হোমিওপ্যাথিক শাস্তে এক নবধুগের সুচনা করিয়াছে । ওধধের সহজতন্প নির্বধাচন ও চিকিৎসায় 
অধিকতম সাফল্যই ইহার বিশেষত্ব । এই প্রণালীতে ছুব্বিসহ যন্ত্রণার ভ্রুত উপশম এবং অধিক সংখ্যক রোগারোগ্য 
চিকিৎসকের সুনাম অন্নে বিশেষ সহায়ক | ফাইলেরিয়া,;সায়েটীকা, বাত, ভিওডেনাল আলসার, প্রীহা ও যকত বৃদ্ধি 
প্রভৃতি বহু পুরাতন জটীল রোগের চিকিৎসা খুবই সহজ ও সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে । এক কথায় বলিতে গেলে, এই 
চিকিৎসা প্রণালী রোগীর পক্ষে ভগবানের দান এবং চিকিৎসকের পক্ষে অমূল্য সম্পদ । ডাঃ শীলের “হোমিও ইন্জ্রেকসন 
ও স্পেনিফিক চিকিৎসা” নামক পুস্তকে বিস্তৃত বিবরণ জানা ধাইবে। নিলে জ্ঞাতব্য 


হোমিও রিসাচ ও ফান্ালিউটিক্যাল ওয়ার্কস 


৬৬১ শস্তুনাথ পণ্ডিত সীট, কলিকাতা__২৫ 


' ৫০৪০) প্রয়োগ করা যাইতে পারে। 


পারার ----১র- ১৮ পাপল সোম পজ্ 





দিয়েটোপনিটার ইব্দিওরয হাউ, 













চন্দনের গন্ধে 
| প্রসন্ন করে। 


স্থপরিশ্রুত মধুর স্থগদ্ধি 

ক্যা্টর অয়েল । ব্যবহারে 

চুল ঘন, চিকণ ও রেশমের 
মত মস্থণ হয়। 


{ চন ও ফ্ৰী 


মুখের ভ ও লাবণ্য 
বুদ্ধি করে। দিনের 
প্রসাধনে মো ও রাত্রে 
ক্রীম ব্যবহাধ্য। 
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০৬৯০৭ 


খতুচক্রের বিচিত্র বর্ণ-দমারোহই শুধু নয়, দিন- 
বাহিনীর জি রর বলে বাতি লেজ 
সংযোজনা ভারতীয় সঙ্গীতের একটি চিরাচরিত 
বৈশিষ্ট্য । বিশেষ বিশেষ সময়ে, বা পরিবেশে 
মানুষ তার হর্য-নুখ, ছুঃখ-বেদন! রাগ-বাগিণীর 
মাধ্যমে প্রকাশ করেছে। 

ভারতীয় সঙ্গীতের এই ভাঁবধারাটি যুগযুগ ধরে 
শিল্পী রাগ রাগিণীর নানা মুভিতে রূপায়িত 
করেছে। 





সঙ্গীতের মতোই চায়ের রসধারায় অনেকে পেয়েছে প্রেরণায় 
উৎম। কিন্তু চায়ের রস-গ্রহশে দিনক্ষণের বাঁধা নিষেধ দেই। 
যে-কোন সময়ে, যে-কোন পরিবেশে চা মানুষকে আন্দ্ৰ দেয়ঃ 
সঙ্গ দেয়, দের নব নব প্রেরণা । 





কেদারা সন্ধ্যারাতের রাগিণী। উপরের 
আলেখ্যটি তারই রূপায়ন। প্রিয়-সঙ্গ-হুখ 
বঞ্চিতাকে দেখানো হয়েছে সর্বত্যাগী 
সন্যাসীর ছদ্মবেশে। তার অন্তরের অশ্রান্ত 
বিলাপ সকরুণ একটি সুরে রাতের 
আকাশকে আকুল ক'রে তোলে। 
চাদ বুঝি শুব্ধ হয়ে শোনে তার অতৃপ্ত 
প্রেমের অশ্রভর! কাহিনী । 
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১২শ সংখ্য! ] 


শিক্ষকগণকে যেমন কর্ভব্যনিষ্ঠ হইয়া শিক্ষাদানে ব্যপৃত 
হইতে হইবে সরকার ও জনসাধারণকেও তেমনি ইহাদিগকে 
এই কর্তব্য পালনে সহায়তা করিতে হইবে। উপযুক্ত 
জীবিকা ও মৰ্য্যাদ! হইতে বঞ্চিত করিয়া অনাদর ও উপেক্ষায্‌ 
মৃতপ্রায় করিয়া রাখিয়া শিক্ষকদের দ্বারা ষোল আন কর্তব্য 
করাইয়া লইবার প্রচেষ্টা যে বাতুলতা মাত্ম--আজ দেশের 
লোককে বুঝিতে হইবে। 
মাধ্যমিক স্কুলের সিলেবাস 

মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড দীর্ঘকাল পরে ভারতীয় রাষ্ট্রীয 
শাসন ও Elementary Civics & Economics এর 
সিলেবাস কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা 
আনন্দের কথা। ১৯৫৬ সালের এবং তৎপরবর্তী স্কুল 
ফাইনাল পরীক্ষায় ছাত্রদের এই পাঠ্যস্থচি অনুসারে শিক্ষা- 
লাভ করিতে হইবে। কিন্তু অন্তান্ত বিষয়ের সিলেবাস 
প্রকাশিত হইতে আর কত দিন বিলম্ব হইবে? গত ছুই 
বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করিয়াও আজ পর্যস্ত অধিকাংশ বিষয়েরই 
সিলেবাস সম্মন্ধে বোর্ড কোনও চুড়ান্ত সিদ্ধান্তে 
উপস্থিত হইতে পারিলেন না--ইহ! কি তাহাদের পক্ষে 
প্লাঘার কথা? যেমন ব্যাপার দেখা বাইতেছে তাহাতে 
১৯৫৬ সাল হইতেও যে নূতন শিক্ষাব্যবস্থা চালু হুইবে 
তাহার সম্ভাবনা দেখি না। বোর্ডের প্রেসিছেণ্ট চন্দ 
মহাশয়ের নিকট আমরা অনেক আশা করিয়াছিলাম। 
তিনি কি সত্যই বোর্ডের সদন্তদের ধ্বংসমূলক বাগবিতগ্ডার 
মধ্যে একেবারে অসহায় হইয়া পড়িয়াছেন ? 


বাস্তহার! বিষ্ভালয়ের শিক্ষক 

বাস্তহার! সরকারের পৃষ্ঠপোধিত প্রাথমিক বিস্তালয়ের 
শিক্ষকগণ স্কুলবোর্ড বা মিউনিপিপ্যালিটি পরিচালিত 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকর্মিগণ অপেক্ষা কিছু বেশী বেতন 
পাইয়া থাকেন। ইহা ভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারে প্রদত্ত অর্থেই 
এই সকল বিস্তালয়ের ব্যয় নির্বাহ হয়। বোধ হয় এই দুই 
অজ্ুহাতেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার নূতন বাঁজেটে প্রাথমিক 
শিক্ষকদের জন্ত যে অতিরিক্ত ভাতা ও বেতন মঞ্জুর করা 
হইয়াছে তাহ! হইতে ইহাদের বঞ্চিত করিয়াছেন। আমর! 
শিক্ষামন্ত্রীকে জিজ্ঞাস] করি ইহা কি ন্তায়সঙগত হইয়াছে? 
উদ্ধান্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ক ও থ শ্রেণীর শিক্ষকগণের 


সম্পাদকীয় 


৫১৩ 


অপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অধিক বেতন পান না। তীহারাও 
সম পরিমানে ইহাদের স্তায় এই দুদ্দিনে দুর্দিশাগ্রস্ত । বিশেষ 
করিয়া তাহাদিগকে যে স্কেল অঙ্ুনারে বেতন দেওয়া; হইবে 
বলিয়া আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল তাহা আজও পর্য্যন্ত 
কার্ধাকবী হয় নাই। এ অবস্থায় এই সামান্ত বধিত ভাত! 
ও বেতন তাহাদের না দেওয়া সরকারেরর পক্ষে 
কি গৌরবজনক কাধ্য ? সত্য বটে কেন্দ্রীয় সরকারই এই 
সকল বিস্তালয়ের ব্যয়ভার বহন করেন। কিন্তু পশ্চিম 

ংলার লোকেই ত ইহাতে উপকার লাভ করিতেছে। 
স্থতরাং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে ইহাদের পারিশ্রমিকের 
কিয়দংশ বহন করার মধ্যে অন্তায় বা অযৌক্তিক কি আছে 
তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। 


নয়া প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পন! 

মান্রাজের বর্তমান প্রধান মন্ত্রী রাজাগোপাল আচারিয়া 
শুধু ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতা নহেন, বীর, 
স্থির, চিন্তাশীল সুপণ্ডিত বলিয়াওতাহার খ্যাতি। সম্প্রতি 
প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার একটি নৃতন পরিকল্পনা তিনি 
প্রণয়ন করিয়া মাপ্রাজের পল্লী অঞ্চলে প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। চিন্তাশীল শিক্ষাবিদ্‌ মাত্রেরই ইহা বিশেষ- 
ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ 
আকারে আমরা এখনও পাই নাই। রাক্জাধীর নিকট 
আমরা বিষদ্‌ বিররণের জন্য পত্র লিখিয়াছি। তবে যতটুকু 
জান! গিয়াছে তাহার সারমর্ম এই £ এই নৃতন ব্যবস্থায় 
প্রাথমিক ছাত্রগণকে মাত্র ৩ ঘণ্টা কাল বিদ্যালয়ে শিক্ষা 
দেওয়া হইবে। অবশিষ্ট সময় তাহার! বিস্ালয়ের বাহিরে 


নিজ নিজ অভিভাবকের বৃত্তিমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ 
করিবে। রাজাজীর বিশ্বাস পুস্তক ও বিভালয় কেন্দ্রিক 
শিক্ষার অতিরিক্ত চাপ হইতে মুক্ত করিয়! ইহা তাহাদের 
মানসিক বিকাশে সাহাধ্য করিবে। সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান 
শিক্ষাব্যবস্থার যে অশুভ ফল-_পলীজীবনের এবং পিতৃ 
পিতামহের বৃত্তির প্রতি বিমুখতা-_-এই শিক্ষা তাহা হস্তে 
শিক্ষার্থীদের মুক্ত*রাখিবে। মহাত্মাজীর বুনিয়াদী শিক্ষা 
পরিকল্পনার সগোত্র হইলেও এই পরিকল্পনা তাহাপেক্ষা 
পৃথক। আগামী সংখ্যায় এ বিষয়ে আমর! আলোচনা 
করিব। 
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ছাতগাণর চিত্ত বিক্ষেগ (২) 


শে 


প্রীমণীজ্্র নাথ মুখোপাধ্যায় | 
[ অভিজ্ঞ শিক্ষকের গত ও বর্তমান সংখ্যার এই ছুইটি সুচিত্তিত প্রবন্ধের প্রতি আমরা শিক্ষাবিদ্গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি ] 


শিক্ষার ব্যাপারে বর্তমানে যে কেনা বেচার সম্পর্ক 
গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার ফলে আর একটি দিক দিয়া 
ছাত্রদের মধ্যে বিক্ষেপ ও অমনোযোগ দৃষ্ট হইতেছে। 
সে যুগে ভপোবনের গুরুরা ছাত্র-ধেতন নিরপেক্ষ ভাবে 
অধ্যপনা করিতেন। দারিক্রের আকুপাকুতে তাহাদিগকে 
আদর্শ বৰ্জ্জন করিয়া স্কুলের সেক্ষেটারী বা ম্যানেজিং 
কমিটির শাসনে বা নির্দেশে ছাত্রের প্রমোশন ব্যবস্থা 
করিতে হইত না। কাজেই ছাত্রের নির্লা কৃতিত্বের 
বিচারে তীহাবা পরীক্ষার মান স্থির করিতেন। আজকাল 
অনেক ক্ষেত্রেই তাহা সম্ভব হয় না। ইহাতে শুধু যে 
শিক্ষকগণের নৈতিক মানের অবনতি হইয়াছে তা নয়। 
ইহাতে ছাত্রদের পাঠের বিক্ষেপ ত্যষ্টি হইয়াছে এবং 
নিষ্ঠা হাস পাইয়াছে। ছাত্রেরা জানে কৃতিত্বের সিংহছার 
দিয়া তাহার! যদি প্রমোশন নাও পায় তাহা হইলে 
ধরাধরি ও প্রতিপত্তিশালী লোকের গোপন নির্দেশে 
Second considerationaর বিড়কি দরজা দিয়! black 
21809 এ প্রমোশন কিনিতে পারিবে। এই ধারণাটা 
সারম্বত সাধনার পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর । 


আজকাল স্কুল কলেজে Rxtra-cutricular Activities 
লইয়া একটা উদ্দীপনা ও প্রস্তুতি দেখা যাইতেছে। 
Extra-curricular Activities এর প্রয়োজন শিক্ষা 
তত্বে অনস্বীকার্য্য। ছাত্রদের মধ্যে যে সজনী প্রতিভা 
আছে, সা]] 69 0০9: আছে, আত্ম-প্রচার ও আত্ম- 
প্রতিষ্ঠার প্রেরণা আছে, সামাজিক সতত! আছে, তাহার 
যথাযথ থোরাক দিবার জন্ত Extra-curricular Activities 
এর বথেষ্ট প্রয়োজন আছে। উৎকৃষ্ট শিক্ষা-ব্যবস্থার 
মধ্যে এই জাতীয় কাজের জন্ক একটা স্থনিষিষট ব্যবস্থা থাকা 


উচিত এ কথা আমরা স্বীকার করি। তবে একথা ও 
শ্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে বিভিন্ন শিক্ষক ও শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠান তাহাদের বাহাদুরি দেখাইবার জন্ত Bxtra- 
curricular Activities এর নামে ছাত্রদের exploit 
করিতেছেন। 

ব্যাপারটা একটু বুঝাইয়া বল! দরকার। ধরুণ একটি 
ছেলে খেলা-ধুলায় খুব ভাল। তাহাকে স্কুলে আদর যতু 
করিয়া ধরিয়া রাখিতে না! পারিলে Inter'-school sport 
প্রভৃতিতে স্কুলের প্রতিষ্ঠা ও সুনাম বজায় রাখা সম্ভব হয় 
না। কাজেই এই সমস্ত athleti০ ৪৪0 দিগকে লইয়া 
স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও খেলার শিক্ষকগণ একটু 
আদিখ্যেতা করিতে বাধ্য হন এবং তাহাদের অন্য বিশেষ 
রকম সুবিধা, সলভ প্রমোশন প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতেও 
বাধ্য হন। নিজেদের সম্বন্ধে এই সমস্ত ব্যাপার হইতে 
একটা অহঙ্কার ও কৌলীন্তবোধ ছাত্রদের লারস্বত সাধনায় 
অত্যন্ত বিক্ষেপের সৃষ্টি করে। এই জাতীয় কৌলীন্ত বোধ 
শুধুষে ভাল খেলোয়াড়দের মধ্যেই আছে তাহা নহে। 
যাহারা ভাল আবৃত্তি গান বা অভিনয় প্রভৃতি করিতে 
পারে, যাহারা ভাল কবিতা প্রবন্ধ প্রভৃতি লিখিভে পারে, 
যাহারা সভা সমিতি উৎসব প্রভৃতির আয়োজন ও 
পরিচালনা করিতে পারে তাহাদের লইয়াও অনেক সময় 
একটু বাড়াবাড়ি করিতে হয়। ইহাতেও বিক্ষেপের সষ্টি 
হয়। ইহার উপর আছে 935 Scout Association 
ব্রতচারী-সঙ্ঘ, নাগরিক শিক্ষা সমিতি প্রসূতির পক্ষ হইতে 
ক্যাম্প, প্রভৃতিতে যোগ দিবার জন্ত নির্দেশ । এই সমস্ত 
প্রতিষ্ঠানই নিজেদের গৌবব বৃদ্ধির জন্ত ছাত্রদিগকে 
আহ্বান করেন, এই সমস্ত সাহ্বানের মাতামাতিতে বারো 
মাসের তের পার্বণে ছাত্রদের পড়াশুনা ব্যাহত হয়। 
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শ্যামাপ্রসাদ্ধ মুখোপাধ্যায় তিনি ছিলেন যোগ্য পুত্র । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার 

বাংলার পুরুষ সিংহ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাশ্মীরে পিতা আশুতোষের অতুল কীন্তি। পিতার পাস্ক অঙ্গুসরণ y 
বন্দীদশায় আকন্মিক অকাল মৃত্যু স্বাধীন ভারতের দূরপনেয় করিয়া সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রাসন এবং উন্নতি সাধনই 
কলঙ্কের বিষয়। শ্যামাপ্রসাদ শুধু বাংলার পুরুষ সিংহই দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহার প্রধানতম কর্তব্যের মধ্যে তিনি গণ 
ছিলেই না। সমগ্র করিয়াছিলেন। কিন্তুযে 
ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অনাধারণ মনীষাও কর্ম 
স্বাধীনচেতা মননশীল শক্তি এবং নেতৃত্বের 
নির্ভীক দেশপ্রেমিক গণ- প্রতিভা লইয়া তিনি 
নায়ক বলিয়া তীহার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন 
খ্যাতি ছিল। ক্ষুরধার “ বিশ্ববিদ্যালয়ের বল্ল 
প্রতিভা, মশ্মস্পর্শী বাগ্মিত। পরিসর গণ্ডীর মধ্যে তাহ! 
এবং তেজঃব্যপ্রক ব্যক্তিত্ব নিবদ্ধ থাকিতে চাহে 
তাহাকে হিমালয় হইতে নাই! বিশালতর রাজ- 
কুমারিক! পধ্যস্ত সমগ্র নৈতিক ক্ষেত্রে তাহ! 
ভারতে অসাধারণ জনপ্রিয় তাহার সার্থকতা খুজিয়া- 


ডর.১১/- wt 


এবং অসীম শক্তিধর ছিল। তাই তাহার 
রাষ্ট্রনেতা রূপে পরিচিত প্রাণাধিক প্রিয় কলিকাতা! 
করিয়াছিল। অন্যান্য রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে ছাড়িয়াও 





নেতার তুলনায় রাজনীতি তিনি রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রে তাহার আবির্ভাব অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক ছিল। আবর্তের মধ্যে স্বাধীন ভারতের নব-আবিভূ“্ত জটিল রাষ্ট্রীয় 
প্রধানতঃ শিক্ষা ক্ষেত্রেই তাহার প্রভাব এবং কর্্মশক্তিকে সমস্তার সমাধানে ছুটিয়া গিয়াছিলেন। স্মরণাতীত কাল 
তিনি কেন্দ্রীভূত] করিয়া রাখিয়াছিলেন। যোগ্য পিতার হইতেই কাশ্মীর ভারতের অঙ্গীভৃত। স্বাধীনতা লাভের... 































ই (হইয়াছে ভাহারা ইহাকে এক অধার্জনীয় অপরাধ 
ৃ বলিয়া গণ্য করিবেন। ফলে অসংখ্য অস্মীয়, বন্ধু ও লক্ষ 
লক্ষ গুণগ্ৰাহী, সহকর্মী ও সহচর থাকিতেও কারাগারের 
অন্তরালে একাকী প্রায় বিনা চিকিৎসায় তাহাকে মৃত্যুবরণ 
করিতে হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা নিদারুণ লজ্জাকর 
[কাবহ ঘটনা ভারতের ইতিহাসে এমন কি বৈদেশিক 
রাজ আমলেও ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। 
্যামাগ্রসাদের মৃত্যুতে বাংলার তথা ভারতের জাতীয় 
জীবনের যে ক্ষতি হইল তাহা অপৃরণীয়। 


দীর্ঘকাল ধরিয়া আমর! তাহার সহিত ঘনিষ্ট সূত্রে 
নানাভাবে বিজড়িত থাকিয়া তাহাকে পরম আত্মীয় ও বন্ধুর 
ন্যায় মনে করিতাম। তাহার বিয়োগ ব্যথায় আজ আমরা 
মুহমান হইয়াছি। ভগবান তাহার আত্মার শাস্তি বিধান 


মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড এবং বিশ্ববিস্তালয়ের বিভিন্ন 
পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গ গ্রীন্মাবকাশ শেষ 
নৃতন কলেজ সেসন আরম্ভ হইয়াছে। কলিকাতা ও 
থলের, বিশেষ করিয়া কলিকাতার কলেজ সমুহে অন্যান 
বারের ন্যায় ছাত্রদের আবার অসাধারণ ভীড় ভমিয়াছে। 
₹ উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে গতাহগতিকতার স্রোতে গা ভাসাইয়া 
_ অভিভাবকগণ আবার নিঃসহায় অবস্থায় সেই আই-এ, 
_ আই-এসসি ও আই-ক শ্রেণীতে ছেলেদের ভি করাইতে 
উদ্যত হইয়াছেন। যোগে যাগে যাহারা দুকুড়ি সাত 
বজাইয়া রাখিয়া কোনক্রমে পাশ করিয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয় 
"প্রদত্ত উচ্চ শিক্ষার জন্য যাহারা সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত তাহা রাও 
টং নিরুপায় হইয়া এই দলে ভিড়িয়া গিয়াছে । অনতিবিলস্বেই 
কলেজে অধ্যাপকগণের বক্তৃতাদান কার্য আরম্ভ হইয়। 
যাইবে মলিন বেশ, কোটরাগত চক্ষু, শীর্ণ অন্তিচর্মসার 
ৃ দেহ লইয়া নির্জীব প্রায় ছাত্রগণ ক্লান্তপদভরে শ্রেণীকক্ষে 

দি ৃ বসিয়া থাবি বে অথবা মটৰ দীর্ঘ 
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এই হইল বাংলার কলেজ সেসনের এবং ং দেশের 
ভবিষ্যৎ আশাম্বরূপ | ছাল রথ বাস্তব 
চিত্র। * ১ 
কোন্‌ পথে? সত 2 
এ চিত্র উদঘাটনে আনন্দ নী হা | রে দেশের রা 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নৈরাশ্টে মন ভাঙ্গিয়া পড়ে। চিন্তাণীল 
ব্যক্তি মাত্রেই মনে উদয় হয়-_-আমরা কোন্‌ পথে 
চলিয়াছি? কিন্ত শুধু শিক্ষাব্যবস্থার ক্রটা প্রদর্শন করিলেই 
দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের কর্তব্য শেষ হইবে না। এই i 
শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢালিয়! সাঙিয়া ইহাকে একদিকে যুবক 
বৃন্দের চরিত্র গঠন, জ্ঞানার্জন এবং অক সংস্থানে পটুত্ব লাভের, 
সহায়ক করিয়া তুলিতে হইবে । অন্যদিকে নেতাদের রাষ্ট্রীয় 
ক্ষেত্রে ক্ষমতালাভের প্রতিযোগিতার মধ্যে নিজ 
ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বাথসিদ্ধির উদ্দেষ্যে ছান্রগণকে অবতীর্ণ | 
করিবার দুষ্ট প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে হইবে। দেশ 
যখন বিদেশীর পদানত ছিল স্বাধীনতা, যুদ্ধে ছাত্ 
আহ্বান করিয়া তাহাদের দ্বারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাফল্য- 
মণ্ডিত করিয়া তুলিবার পক্ষে তখন যুক্তি ছিল। "স্বাধীনতা 
লাভের পর আজ ইহা শুধু অযৌক্তিক নহে ইহ! দেশের 
ঘোরতর অকল্যাণকর, ইহা সকলকেই বুঝিতে হইবে। টু 
কিন্তু তাহা হইবে কি? 
শিক্ষাদানের উৎকর্ষ টা 
কথা উঠিয়াছে--এই দলীয় রাজনৈতিক, প্রাধান্ত ও. 
রাষ্ট্রীয় শাসন ক্ষমতা লাভের দন্দযুদ্ধে শিক্ষকগণ কি তাহাদের 
কর্তব্য স্থচারুরূপে পালন করিয়া যাইতেছেন? ইহা 
অস্বীকার করিয়া লাভ নাই, অনেকের পক্ষেই ইহা সম্ভবপর 
হইতেছে না। প্রচলিত অথনৈতিক ৷ ব্যবস্থায় আস্থা 
হারাইয় বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মসথচিতে অনেকেই সক্রিয় 
অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, অনেকেই আবার অভাব অনটনের 
চাপে উৎসাহ ও কর্ম্মশক্তি হারাইয়া সম্পূৰ্ণ ইচ্ছা | থাকিলে 






































কিন্তু ইহার প্রতিকার শুধু স 


১২শ সংখ্যা ] 


এই সমস্ত বিক্ষেপের প্রতিশেধক উপায় কি? 

আমরা জানি ষে জটিল সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে আমরা 
বাস করিতেছি তাহাতে অনেক বিক্ষেপের উদ্ধীপককেই 
আমরা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি না। আমরা পূর্বেই 
দেখাইয়াছি বিক্ষেপ সৃষ্টিকারী বাড়ীর রেডিওটিকে জোর 
করিয়া বন্ধ করিয়। দেওয়া সম্ভব হইলেও বাড়ীর পাশের 
চায়ের দোকানের লাউড্স্পীকারটির গোলমাল বন্ধ 
করিবার অধিকার আমাদের নাই এবং বাড়ীর পাশের 
বস্তীর ঝগড়া গোলমাল থামাইবার অধিকারও আমাদের 
নাই। এই সমস্ত বিক্ষেপের কারণগুলিকে অনিবার্য মনে 
করিয়াই আমর! অনেক সদয় এইগুলি লইয়া বিশেষ মাথা 
ঘামাই না। 

কিন্ত যে লমণ্ত কারণগুলি নিবাধ্য তাহাদের সম্বদ্ধে 
আমাদের মনোযোগী হওয়া উচিত এবং ছাত্রদের সারম্বত- 
সাধনায় যাহাতে ব্যাঘাতের স্ব না হয়, সেই জন্য যতুবান্‌ 
হওয়া উচ়িত। 

তবে সব ব্যাপারেই আতিশধ্য জিনিষটা ভাল নহে। 
ছাত্রদের চিত্ত-বিক্ষেপের কারণগুলি দূর করিবার আৰু- 
পাঁকুতে আমরা অনেক সময়েই একটু বাড়াবাড়ি ব্যবস্থা 
করি এবং বাড়ীতে অশান্তির হুষ্টি করি। একান্নব্তী বড় 
বড় পরিবারে এই 'জাতীয় অশাস্তি প্রায়ই ঘোরতর রূপে 
আত্মপ্রকাশ করে। জেোঠা মহাশয়ের ছেলেটি হয়ত 
পরীক্ষার পড়াশুনা করিতেছে তখন কাকা বাবুর ছোট 
শিশু ছেলে দুইটি হয়ত একটু চীৎকার করিয়া খেলাধুলা 
করিতেছে এবং আদুরে ছোট কাকাঁটি হয়ত তবলা সঙ্গত 
করিতেছে । ইহাতে পরীক্ষার্থী ছাত্রের অন্থবিধা হইবে 
মনে করিয়া জ্যেঠা মহাশয় হয়ত বাচ্চা ছেলে দুইটিকে 
চাটি মারিলেন এবং ছোট কাকাকে পাঁচটা কড়া কথা 
শুনাইয়া দিলেন। ফলে বাড়ীতে অশান্তির আগুন জ্বলিয়া 
উঠিল। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের পড়াশুনার 
অভিনিবেশের জন্ত এতটা সাবধানতার প্রয়োজন হয় না। 
অভিনিবেশ জিনিষটা অভ্যাসের উপর অনেকটা নির্ভর 
কৰে। বাস-দ্রীমের গোলমালের মধ্যে বসিয়াও অনেকে 
নিবিষ্টভাবে পড়া শুনা করিতে পারেন, কলকারথানার ঘর্থর 
শব্দের মধ্যেও শিল্পী নূতন নৃতন ভিজাইন তৈয়ারি করিতে 


২ 


ছাত্রগণের চিত্ত বিক্ষেপ 
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পারেন। যুন্ধক্ষেত্রের সৈম্ত কোলাহলের মধ্যেও নেতৃবৃন্দ সৈ্ত 
পরিচালনার অন্য তীব্র মনোনিবেশ করিতে পারেন। 
বর্তমান জটিল সমাঙ্জ-ব্যবস্থায় এই তত্বটি মানিয়া রাখা 
ভাল। বাহিরের গোলমালটা আমাদের চিত্ত বিক্ষেপ 
করিতে তখনই সমর্থ হইবে ষধন সেই গোলমাল সম্বন্ধে 
আমাদের মন আগ্রহশীল থাকে । এই জন্তই কলকার- 
কারখানার ঘর্থর শব্দের চেয়ে বাড়ীর পাশে অন্ধকার রাত্রে 
একটা সামান্ত হিস্‌ হিস্‌ শব্দে আমাদের মনকে বেশী বিক্ষু্ 
কৰিবে। 

বাহিরের গোলমাল আমাদের মনের একাগ্রতাঁকে 
ব্যাহত করে, বটে, কিন্তু অভ্যাসের দ্বারা এই গোলমালের 
মধ্যেও মনকে একাগ্র করা ধায়। শুধু তাই নয় একটা 
বিশেষ ধরণের গোলমালের মধ্যে যাহার একাগ্রতাঁর 
অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, সেই ব্যক্তি সেই বিশেষ রকমের 
গোলমালটুকু না পাইলে ঠিক মন: সংযোগ করিতে পারিবে 
না। ঘাহাদের মশীরীর ভিতর শয়ন কর! অন্যাস, তাহারা 
যেমন বিনা-মশীরীতে নিজ্র। যাইতে পারে না, যাহারা 
হারমোনিয়াম্‌ বা তানপুরার সঙ্গে গান গায় তাহারা যেমন 
খালি গলায় গান গাহিতে পারে না, তেমনই যাহাদের 
গোলমালের মধ্যে মনঃসংযোগ করা অভ্যাস, তাহারা ৪ 
নিতান্ত নিস্তন্ধতার মধ্যে মনঃসংযোগ করিতে পারে না; 
তাহাদের মন হু ছু করিতে থাকে, তাহাতে" মনোধোগ 
ব্যাহত হয়। 

এই জন্যই অনেক ক্ষেত্রেই আজকাল রেডিও প্রভৃতির 
গোলমাল মনকে ততটা বিক্ষিপ্ত করিতে পারে না 
অভ্যাস হইয়া যাইলে আমরা এই জ্রাতীষ গোলমালকে 
খাৰিকটা অগ্রাহন করিয়াই পড়াশুনা করিতে পারি, 
নিবিষ্টভাবে প্রবন্ধ লেখা অঙ্ক কষ! প্রভৃতিও করিতে পারি । 

Half attention বা উন-অভিনিবেশের অন্ত 
আমরা যে সমস্ত কারণের নির্দেশ করিয়াছি, তাহাদের 
সম্বন্ধে কিছু চিন্তা করিবার প্রয়োজন আছে। অর্থ-পুস্তক, 
সহায়িকা, উপশিক্ষক প্রভৃতির মধ্যদিয়া ছাত্রদের মধ্যে যে 
অর্ধমনক্কতার সুষ্টি হইয়াছে তাহ! একেবারেই ছুশ্চিকিৎ 
ব্যাধি নহে। ইহার অস্ততঃ কিছুটা! প্রতিকার করা সম্ভব। 
. পরীক্ষার জন্তু যে সমস্ত প্রশ্ন পত্র তৈয়ারী করা হয়, 
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সেগুলি এমনভাবে তৈয়ারি করা উচিত যাহাতে অর্থপুস্তক 
বা সহাগ্িকার ০86 207. i৫৭4 উত্তরগুলিতে কাজ না 
হয়। তাহা হইলেই অর্থ-পুস্তকের ব্যবহার খানিকটা 
কমিয়! যাইবে। 

শিক্ষকের পাঠন ও ভাষণের প্রতি ছাত্রদের মনোযোগ 
দৃঢ়তর করিবার জন্ত পাঠাপুস্তক ছাড়া সেই সমস্ত ভাষণের 
মধ্য হইতেও কিছু কিছু প্রশ্ন থাক! ভাল। 

" খিড়কি দরজা দিয়া তথাকথিত Second considra- 
{{০৷-এর প্রমোশন, প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির 
নির্দেশে সুলভ প্রমোশন, প্রভৃতি একেবারে বন্ধ করিয়া 
দিলে ছাত্রদের মধ্যে নিষ্ঠার ভাব বৃদ্ধি পাইবে | 

Extra-curricular activities এর অপপ্রয়োগে 
খে সমস্ত ক্ষতি হইতেছে, তাহারও প্রতিশেধক উপায় কিছু 
কিছু আছে। আমরা জানি একটা অসামাজিক গ্রন্থকীট 
. বা তথাকথিত “ভাল ছেলের” চেয়ে প্রাণের ম্পন্থনে ভরপুর 

স্বাস্থা-শক্তি-পাহস-নেতৃত্ব, হুজনী-শক্তি শৃঙ্খল। প্রভৃতির 
প্রভীক আটে পিঠে দড় যুবকের প্রয়োজন রাষ্ট্রের পক্ষে 
অনেক বেশী--এবং এই জাতীয় যুবক তথাকথিত Rxtr৪- 
curricular activities প্রভৃতির ভিতর দিয়া ষতটা 
তৈয়ারি হয়, নিছক পু'থিগৃত বিস্তার মধ্য দিয়া ততটা 
হয় না। 

তাহা হইলেও পুধিগভ বিস্তার প্রয়োজনকেও 

অস্বীকার করিবার উপায় নাই এবং তাহার একটা নিম্নতম 
মান না থাকিলে ভদ্র সমাজ্জে গ্রবেশীধিকারও পাওয়া যায় 
*ন। কাজেই এমন একট! ব্যবস্থা করিতে হুইবে যাহাতে 
সকল হ্বাত্রই extra-curricular activities এর 
সুযোগ ও পাইবে অথচ তাহাতে তাহাদের পড়াশুনারও 
বিক্ষেপ হইবে না। 

এই সমস্ত ব্যবস্থার অন্ত আমেরিকার Secondary 

১০১০০] গুলিতে যে ধরণের ব্যবস্থা করা ইইয়াছে তাহা 
"করা যাইতে পারে । Extra-curricular activities 
গুলিকে 158.00£ ও ॥inor এই ছুই ভাগে ভাগ করিয়া 

লইয়! যে জাতীয় কাজের জন্ত বেশী সময় ও নেতৃত্বের 

প্রয়োজন, সেই গুলিকে বুদ্ধিমান ভাল ছেলেদের জন্ত 
নিৰ্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া যাইতে পারে এবং সময়-সাপেক্ষ 
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শিক্ষক-__আযাঢ়, ১৩৬, 


[ ৬ষ্ঠ বৰ্ষ 


কাজ গুলিকে bৎ৫৮৮৪৪7৭ ছাত্রদের মধ্যে পরিবেশন 
করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। এই ব্যবস্থার মাঝে back 
Ward ছাত্ররা ও সামাজিক জীবনের বৃহত্তর আনন্দ এবং 


শিক্ষা হইতে বঞ্চিত না হইয়া পড়াশুনার জন্য বেশী সময় 
দিতে পারে। 
অন্ত জাতীয় ব্যবস্থাও কর] হইয়া থাকে । কখন 


কখনও দেখা ধায় এক একটি বালক যত প্রকারের ExtrA- 
activities-এ যোগ দিয়াছে তাহার 
প্রত্যেকটির অন্ত একটা নম্বর ধরা হয় অবশ্য এই জাতীয় 
৪০; গুলির মধ্যে দায়িত্বের গুরুত্ব অন্সারে নম্বরের 


পার্থক্য থাকে এবং পাশের নম্বরটা জন্য খুব কঠিন মান 
স্থিয় করা হয় না।- 
আমাদের দেশেও আমরা অন্থক্ূপ ব্যবস্থা করিয়া 


activities এর দোষ গুলি 
বর্জন করিয়া তাহাদের সুফলটুকু আহরণ করিতে পারি । 
আর এক জাতীয় বিক্ষেপ যাহা শিক্ষকদিগের 
নিষ্ঠার অভাব, দারিদ্র্য, অভিভাবকদিগের প্রতিপৃত্তি, এবং 
ছাত্র তোপ প্রভৃতি হইতে উদ্ভৃত হয় অর্থাৎ যে জাতীয় 
বিক্ষেপের জন্য ছাত্রগণ একটা শ্বাধিকার-প্রমত্ত ভাব লইয়া 
চিন্তা করে যে পড়াশুনা না করিলেও গোপন-প্রভাবের 
জোরে প্রমোশন পাওয়া যাইতে পারে--সেই জাতীয় 
বিক্ষেপ অনেকখানি কমিয়া যাইতে পারে বদি রাষ্ট্র হইতে 
শিক্ষক দিগকে ছার-বেতন-নিরপেক্ষ করিয়া তোলা হয়। 
যাযাবরের 'দৃষ্টিপাতের’ সিধু বলিয়াছিল "এই বুকে হাত 
দিয়ে বলছি এমন কোনও লোক নেই বাঁকে কেন! 
ধায় না, দামের কম বেশী নিয়ে কথা। কেরাণী বাবুকে 


curricular 


Extra-curricular 


"দিতে হয় দশ, বড় বাবুকে পঁচিশ, স্থপারিণ্টেণ্েণ্টকে পঞ্চাশ, 


ইন্স্পেক্টার একশ ; যত বেশী মাইনার অফিসার ততবেশী 
দক্ষিণা, টাকায় হয় না এমন কাজ নেই! ভবে হা, কেউ 
কেউ হয়ত সোজা স্থজি টাকাটা নিতে ভয় পায়। তাদের 
বেলায়, বিলাতী হলে এক কেস্‌ “হোয়াইট লেবেল”, দেশী 
হলে মেয়ের বিয়েতে বেনারসী শাড়ী” (পৃঃ ১৫৯৬০) 
কথাটা সত্য--| কিন্ত শিক্ষক সমাজকে যদি আমরা 
এমন শ্রদ্ধার বস্তু করে তুলিতে পারি বাহাতে তাহারা 
তাদের আদর্শের জন্ত অধৃধ্য হইয়া থাকিবেন, কড়ির মূল্যে 
নিজেদের বিকাইবেন না, প্রলোভন বা ভয়ে 'আধর্শচ্যুত 
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হইবেন না, তাহা হইলে তাহাদের বিচার হইবে নির্জলা 
আঁদর্শের বিচার সেই বিচারের জন্য উপযুক্ত করিয়া! তুলিতে 
হইলে শিক্ষক সমাজকে ছাত্রবেতন-নিরপেক্ষ করিয়া 
তুলিতে হইবে এবং তাঁহাদের এমন একটা সম্মান দিতে 
হইবে যাহাতে তাহারা কাঞ্চন কৌলীম্ঘের মোহে বিভ্রান্ত 
হইয়া পেটের দায়ে আঁদর্শ-বিক্রয় করিয়া ছাত্র-তোযণ, 
অভিভাবক তোঁযণ প্রভৃতি করিবেন না । 


বর্তমান শিক্ষাতত্ববিৎ এবং Training Colleৰ০ প্রতৃতির 


অধ্যাপকরিগের অনেকের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায় 
এখনকার দিনে ছাত্রদের 018679০6107 বা বিক্ষেপের কারণ 
হইতেছে আমরা স্থূল কলেজগুলিকে উপযুক্ত আনন্দের 
ক্ষেত্র করিয়| তুলিতে পারি না, সেই জন্তই ছাত্রগণ 
আনন্দের সন্ধানে ' বাহিরের সিনেমা থিয়েটার প্রভৃতি 
দেখিতে যায়। স্থতরাং এই বিক্ষেপের প্রতিকারের 
উপায় হইতেছে স্কুল কলেজ গুলিকেই আনন্দের কেন্দ্র 
করিয়া গঠন করা, ইহার জন্য স্থূল কলেজের মধ্যেই খেলাধূলা 
সিনেমা থিয়েটার প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে হইবে । 

কথাটার মধ্যে যুক্তি আছে বটে। কিন্ত এই জাতীয় 
ব্যবস্থার মধ্য দিয়াই অবস্থার পুর্ণ প্রতিকার হইবে না। 
কারণ স্কুলকে যত বড়ই আনন্দের কেন্দ্র করা যাক ন! 
কেন, স্কুলের সিনেমা ছবি কখনও বাজারের প্রচলিত 
হলিউড, ছবির তুলনার চমকপ্রদ হইবে না, স্কুলের Inter- 
house ব] inter-class ক্রীড়া-গ্রতিযোগিতাগ্ুলি কখনও 
জাতীয় (986 2296 প্রভৃতির মত আকর্ষণীয় হইবে না, 
আর স্কুলের যাত্রাগান আবৃতিও তথাকথিত ১%:দের মত 
চিত্তাকর্ষক হইবে না। 

কাজেই শিক্ষাতত্বের বিশেষজ-পপ্তিতগণ যাহাই বলুন 


ছাত্রগণের চিত্ত বিক্ষেপ 


৫১৭ 


না কেন, স্কুল কলেজকে শ্তধু উৎ্সবকুঞ্জ করিয়া তুলিয়াই 
ছাত্রদের চিত্ত-বিক্ষেপের প্রতিকার হুইবে না। লঘুপক্ষ 
প্রজাপতির মত আনন্দ উৎসবের রঙিন ফুলের সন্ধানে 
ঘুরিলেই ছাত্রদের সীরম্বত সাধনাও সফল হইবে না। 
ছাত্রদের সম্ভাবনার বিকাশের. জন্য এই সমস্ত আনম্দ-উৎসব 
শুধু উপলক্ষ মাত্র, এই গুলিই লক্ষ্য যস্ত নয়। খানিকটা 
সর্যাসী-কৃত্যের প্রয়োজন ছাত্রদের নিশ্চয়ই আছে। 

ছাত্রদের আনন্দ উপভোগ হইতে খানিকটা সরিয়া 
থাকিতেই হইবে। তবে তাহা “কর্ম্মে ন্দিয়ানি সংযম্য ঘ 
আস্তে মনসা স্মরণ* এইভাবে। ভাবের ঘরে চুরি করিয়া 
সংযম সাধনা করিবার উপদেশ আমর! দিতেছি না অথবা 
মধ্যযুগীয় মঠজীরনের বাধ্যতামূলক সংঘম বা আত্ম-বঞ্চনার 
জয়গানও আমরা গাহিতেছি না। তবে একটা বিশেষ 
জিনিষকে কেন্দ্র করিয়া যে রূস-বোধের ( Sentiment ) 
সষ্টি হয়, * সেই বুস-বোৌধের বিকাশের অস্ত নানা দিক 
দিয়া আহরণের জন্য মনের দরজা খুলিয়। রাখিবাঁর প্রয়োজন 
আমরা অন্গভব করি এবং বিশ্বাস করি--এইভাবে কোনও 
একট! বিশেষ দিকে বদি ছাত্রদের ঝোঁক বা রলবোধ 
আসিয়া পড়ে তাহা হইলে সেই রলবোধই (Sentiment) 
নানা জাতীয় বিক্ষেপের কারণকে অগ্রাহ্‌ করিয়া নিজের 
সাধনাব পথে তাহারা অগ্রসর হইবে--এবং প্রেতের নৃত্য 
কোলাহলের মধ্যেও শ্মশানসাধক যে ভাবে নিধ্বিকার 
থাকিয়া সাধন! করিয়া যান, সেইভাবেই--সারন্বতসাধকও 
বর্তমান ' জগতের সহম্র-আবেদন-গুপ্রিত চিভবিক্ষেপের 
মধ্যেও নিব্বিকাঁর ভাবে সাধনা করিয়া বাইবেন কারণ 

আত্েশ্বরাণাং নহি জাতু বিস্বাঃ. 
সমাধি-তের প্রন্তবে ভবস্তি [ 





* লেখকের লিখিত “শিক্ষায় মনস্তত্ব’ নামক পুস্তক ক্রষ্টব্য (পৃঃ ১৮৬-১৯৯) 





শিক্ষকগণ জাতীয় জীবন গঠনে সর্বপ্রধান শিল্পী, অথচ সেই 


সপ 


শিক্ষককে দেশ আজ উপেক্ষায় ও অমর্যাদায় মৃতপ্রায় করিয়া 
রাখিয়াছে। যদি দেশের মেরুদণুন্ব্ূপ সেই শিক্ষকবুদ্দকে শ্রদ্ধা 


ও গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পার তবে দেশের উন্নতির 


আশা বৃথা। 





৮ 


শিশুর শিক্ষা (১) 


শিক্ষার আত্মপ্রসাদ 
শ্রযোগেশ চন্দ্র দত্ত 


প্রিয় কার্ধ সাধনদ্নিত সুখই আত্মপ্রসাদ। যাহা 
প্রকৃতিবিরুদ্ধ তাহাই অপ্রিয়, আর যাহা শ্বভাবসিদ্ব তাহাই 
প্রিয়। রুচি বা ইচ্ছার বিরদ্ধে শিশুর উপর যে শিক্ষা চাপান 
হয়, তাহা উহার নিকট বোবা-ম্বরুপ প্রতীয়মান হয়। 
শিশুর প্রকৃতি ও শক্তি অন্থসরণ ন! করিয়া, যে শিক্ষা শুধু 
গতানুগতিক নিয়মকানুন মানিয়া চলে, তাহাতে প্রাণের 
স্পন্দন নাই, মনের উল্লাস নাই, আশার তরঙ্গ নাই। 
কাঁদেই, সেই শিক্ষাদ্ধারা মনোবৃত্তির বিকাশ হয় না, হৃদয়েরও 
উন্মেষ ঘটে না। শিক্ষাকে প্রাণবান ও ফলবান করিয়া 
তুলিতে হইলে, শিশুর হৃদয়ে, শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, অনন্ত 
ধারায় ঢালিয়া দিতে হইবে আনম্দ। এরকথায় আত্ম- 
প্রসাদই হইবে শিক্ষার নিয়ামক | 


ক্রিয়াচ্ছলে শিকে সুথদুঃখপূর্ণ বাস্তব জীবনের ঘটনা- 
বলীর সঙ্গে পরিচিত করিয়! তুলিবার চেষ্টা করিলেই, শিশু 
শিক্ষার আনন্দ পাইবে; আত্মচেষ্টায় ইচ্ছাহুরূপ কার্য সাধন 
করিবার স্থযোগ পাইলেই শিশু আত্মগ্রলাদ ও গৌরব 
অস্ভব করিবে, নিয়মের নাগপাশ হইতে মুক্ত হইয়া একটু 
স্বাধীনতা লাভ করিলেই সে স্বস্তি ও স্থখ উপভোগ করিবে। 
ধরাবাধা পাঠ্যবিষয়, প্রাণহীন শিক্ষাপ্রণালী এবং মামুলি 
বিধিনিষেধের বন্ত্র আটুনি একটু শিথিল না করিলে, সহজ 
ও শ্বাভাবিক শিক্ষার পথ শিশুর নিকট অমুক্তই থাকিয়া 
যাইবে। প্রন্কতিগত কমশক্তি প্রয়োগের বা আত্মশক্তি 
প্রকাশের নানাবিধ পথ না পাইলে, শিশুর কিছুতেই 
পরিতুষ্টি হইবে-না। | 

ক্রীড়াচ্ছলে শিশুকে শিক্ষা দিতে হইবে বলিয়া, শিক্ষাকে 
ঠিক ক্রীড়া জ্ঞান করিলে চলিবে না। ক্রীড়াকৌতুকের 
সাধারণতঃ বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য থাকে না। হারি-জিতি 
নাহি লাজ_এই হইল উহার বৈশিষ্ট্য । উহা ভবিষ্যতের 
দিকে তাকায় না, শুধু বত'মান লইয়াই ব্যস্ত, সংসার-ক্ষেত্রের 


কথা ভাবে না, ক্রীড়া-ক্ষেত্রই উহার সমস্ত সংসার । 
পক্ষান্তরে, শিক্ষায় যে সকল ক্রীড়ার আশ্রয় লইতে হইবে, 


"উহাদের প্রত্যেকেরই একটা সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট উদ্দেস্ঠ 


থাকিবে। ভবিষৎ জীবনে সংসারধাত্রার পথে শিশুকে 
সাহাষ্য করিবার শক্তি তাহাদের মধ্যে যে পরিমাণে নিহিত 
থাকিবে, সেই পরিমাণে তাহাদের মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা 
নিধাবিত হইবে। স্থবতরাং ক্রীড়া-প্রাঙ্ণের আমোদ- 
প্রমোদ হইতে, ক্রীড়াচ্ছলে শিক্ষা এক স্বতন্ত্র জ্বিনিস। 
আমোদ-প্রমৌদেই উহার পরিসমাপ্তি ও পরিণতি নহে; 
কার্ধের ভিতর দিয়া শিশুদের প্রাণে সংসার সমরাজণে বিজয়ী 
হইবার শক্তি ও শিক্ষা প্রদান করাই উচার মূল উদ্দেশ্য । 
মোট কথা, ক্রীড়াকৌতৃকের মাধ্যমে শিশুরা ধেরূপ শ্বাধীন- 
ভাবে আত্মশক্তি প্রকাশের স্থষোগ পায়, বিষ্তালয়ের উদ্ভোগ 
ও কমের ভিতর দিয়! তাহাদিগকে সেইরূপ অবাধ স্থযোগ 
প্রদান করিতে হইবে । আর দেখিতে হইবে যে, ক্রীড়া- 
কৌতুকের ভিতর যেমন একটা আমোদ নিহিত আছে, 
বিদ্যালয়ের কমের ভিতরও যেন তেমনি একটা আনন্দের 
ধার! প্রবাহিত থাকে । 

বিস্যালয়ে শিশুকে শিক্ষার জন্য কঠোর পরিশ্রম স্বীকার 
করিতে হইবে-ইহা সনিশ্চিত। শ্রমের লাঘব করা 
ক্রীড়াচ্ছলে শিক্ষাদানের উদ্দেপ্ত নতে। শ্রমকে শ্রমজান 
না করিয়া, হাসিমুখে প্রফুল্ল চিত্তে, শ্রমের উপর শ্রম গ্রহণ 
করিতে শিশু যাহাতে অগ্রসর হয়, সেইরূপ বিধান ও ব্যবস্থা" 
করাই উহার একমাত্র লক্ষ্য। শ্রমের কঠোরতা লাঘবের 
প্রকৃষ্ট উপায় হইল এই যে, বিদ্যালয়ের কাজের প্রতি শিশুর 
হৃদয়ে আগ্রহ ও কৌতূহলের ভাব জাগাইয়া তোল1। সংজ- 
সাধ্য আমোদজনক কার্ধেই যে শ্বধু আনন্দ আছে, তাহা. 
নয় । কষ্টনাধ্য কার্ষেও, যদি আগ্রহভরে অগ্রসর হওয়া যায়, 
তবে তাহাতে একটা আনন্দরস অনুভূত হয়। সৎকার 


১২শ সংখ্যা ] 
সাধনজনিত আত্মপ্রসাদ এই আনন্দের চরম 
উৎকর্ষ। - 


মনোযোগ বা অভিনিবেশই জীবন-সংগ্রামে বিজয়- 
লাভের মূল কারণ; আবার আগ্রহই (10:5:68%) সেই 


মনংসংযোগ্গের উৎস-ভূমি | জীবনে ধাহা আমাদের প্রয়োজনে 


জাসে, তাহারই অন্ত আমরা আগ্রহ ও কৌতুহল অনুভব 
করি। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সঙ্গে "যে বিষয়ের যোগ 
যত বেশী, সেই বিষয় আমাদের হৃদয়ে তত বেশী আগ্রহ 
জল্সায়।: বাস্তব জীবনের ঘটনাবলীর সহিত যদি শিক্ষণীয় 
বিষয়ের কোনও সংশ্রব না থাকে, তবে তাহাতে কোনও 
আগ্রহই অনুভূত হয় না। তাই গণিতের সমস্তামূলক 
অমুশীলন-প্রশ্ন হইতে বর্তমানে অপ্রাকৃত্ের অংশ বাদ 
দেওয়ার চেষ্টা চলিতেছে; ভূগোলকে উত্তরোত্তর নৈসর্গিক 
বস্তজ্লগতের সমস্তা-সাধনে, জীবজ্জগতের তত্বসংগ্রহে এবং 
মানবজাতির জীবনযাত্রা ব্যাপারের তথ্য-নির্ণয়ে নিয়োগ 
কর! হইতেছে? এমন কি ইতিহাসকেও বর্তমান ঘট নাবলীর 
সঙ্গে যোগ রক্ষা করিয়া জাতির সর্বতোমুখী আধুনিক 
উন্নতির মুল স্থত্রটি খু'জিয়া বাহির করিতে হইতেছে । 
উদ্দেশ্যমূলক কাজ করিতে শিক্ষার্থী যেরূপ আগ্রহ ও 
আনন্দ অনুভব করে, উদ্দেশ্যহীন কার্ধ্যে উহার বিদ্দুমাত্রও 
সে পায় না। বিস্তালয়ে যে সকল বিষয় পড়ান হইতেছে, 
ভবিষাৎ জীবনে তদ্বার! কি কি উদ্দেশ্য সাধিত হইবে 
এই প্রশ্ন স্বতঃই শিক্ষার্থীর মনে, দুদিন আগে হউক দুদিন 
পরে হউক, উদ্দিত হয়। যখন সে শিক্ষার মধ্যে কোনও 
উদ্দেশ্য খুজিয়া পায় না, তখন উহা তাহার নিকট অতি 
শু ও নীরস মনে হয়, বিদ্যালয়ের কাজ্জ তখন তাহার 
নিকট ‘ভূতের বেগার হইয়া দাড়ায়। ছাত্রের মনে 
আগ্রহ জন্মাইবার প্রথম কথা এই বে, তাহার রুচি, প্রকৃতি 
ও শক্তির অনুরূপ ও অনুকূল বিষয় তাহাকে অধ্যয়ন করিতে 
দিতে হইবে; বাস্তব জগতের সঙ্গে যে সকল বিষয়ের 
সংশ্রব নাই, এইরূপ বিষয়, যতটা সম্ভব, পরিহার করিতে 
হইবে। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার্থীর ম্বাভাবিক কর্ম-স্পৃহার 
উদ্মেষপথে কোনরূপ বাধা প্রদান না করিয়া উহাকে স্ুপরি- 
কল্পিত পথে পরিচালিত ' করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, 
নিরাকার নিগড়-বন্ধন শিথিল করিয়! স্বাধীনতার উন্মুক্ত 


শিশুর শিক্ষা (2) 


৫১৯ 


অংকাঁশতলে তাহাকে বিচরণ করিবার সমস্ত স্থযোগই 
দিতে হইবে। চতুর্থতঃ, শিক্ষাদান প্রণালীকে সরস ও 
হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিবার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন ও 
অবলম্বন করিতে হইবে। 

শিশুর পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে এইকপ অনেক বিষয় আঁছে 
এবং ববাবরই থাকিবে, যাহা আমোদত্রনক তো নয়ই 
বরং বিরক্তিকর, কিন্ত অতীব প্রয়োজনীয়, যেমন বানান- 
শিক্ষা (8061106 )। আজকালকার ছেলেদের মধ্যে ' 
বৰ্ণাশুদ্ধি একটি প্রধান রোগ হুইয়া দাড়াইয়াছে। কেহ 
কেহ বলেন, আগেকার মত কোনও ( Spelling Book ) 
পড়ান হয় না বলিয়া এই দোষ আসিয়া পড়ে; আবার 
অন্তান্ত কাহারও মতে 'ক্রুত পঠনই” এই দোষের মূল কারপ। 
সে ধাহাই. হউক, বিষয়টি থে ম্মতীব নীরল সে সম্বন্ধে 
সকলেই একমত । এই নীরসূ বিষয়টির মধ্যে একটু রস 
ঢাপিয়া দেবার জন্ত আমি শিক্ষকতার সময় একটু সামান্য 
চেষ্টা করিয়াছিলাম এবং কিছু ফলও পাইয়াছিলাম, অন্ততঃ 
এ বিষয়ে ছাত্রদের একটু দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। ক্লাসটিকে আমি দুই দলে 
বিভক্ত করিয়া বলিয়া দিলাম, পনের দিন পর তোমাদের 
ছুই দলের মধ্যে ‘বানান যুদ্ধ' ( Spelling-Contest ) 
হইবে যেমন তোমাদের মধ্যে ‘ফুটবল’ ম্যাচ হয়। একথা 
শুনিয়াই ছাত্রদের মধ্যে সাড়া পড়িয়া গেল। ছুই দলের 
মধ্যে ‘প্রস্তুতির’ কার্য আরম্ভ হইয়া গেল। ভাহার্দিগকে 
বল! হইল, এই কয় বৎসরের সাহিত্যের পাঠে সে সকল 
শব্ধ তোমরা পাইয়াছ, তাহাদের মধ্য হইতে কঠিনতম 
শবগুলি তোমরা আগেই বাছাই করিয়া রাখিবে এবং 
সাধারণতঃ কথাবাত্ণয় সে সকল শব্দ ব্যবহার কর 
তাহাদের মধ্য হইতেও যে কোন শব্দ বাছিতে পার। 
কিছু দিন পরে দেখা গেল তাহারা প্রত্যেকেই বহু কঠিন কঠিন 
শব্দ নিজেদের খাতায় লিখিয়া আনিয়াছে। তারপর, 
নির্দিষ্ট দিনে সত্য সত্যই মেই ‘বানান-যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া 
গেল। প্রত্যেকেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার জন্ত উদগ্রীব 
হইয়া উঠিল। যাহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইল, সে 
একথণ্ড খড়িমাটি হাতে লইয়া বোর্ডের কাছে গিয়া 
দাড়াইয়া এবং অপর পক্ষের নির্দেশমত শব্দটি লিখিল, কিন্ত 


৫২০ 


দুর্ভাগ্যবশতঃ ভুল করিয়া বসিল। তখন অপর পক্ষের কী 
আনদ্দ ! দুঃখের বিষয় তাহাদের আনন্দ বেশীক্ষণ স্থায়ী 
হইন না, কারণ তাহাদের পক্ষের যে বাঁলকটি জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিল, সে শব্দটি বোর্ডে শুদ্ধ করিয়া লিখিতে পি 
নিজেই ভুল করিয়া! বদিল। তখন তাহাদের দলের দ্বিতীর 
বালক উহা! শুদ্ধ করিয়া ছিল। এই শবটির দরুণ কোন 
দলেরই কিছু লাড হইল নাঁ। আবার ছুই দলের মধ্যে 
. প্রতিদ্বন্দতা আরম্ভ হইল। এইভাবে সমস্ত ঘণ্টাটি মহো- 
ল্লাসের মধ্যে কাটিয়া গেল। অবশেষে দেখা গেল যে, 
- বোর্ডে শুদ্ধ করিয়া যে শব্দগুলি লেখা হইয়াছে, তাহা বড় 
কম নয়, এবং সবগুলিই অতি প্রয়োজনীয়। ইহা! উল্লেখ- 
যোগ্য যে প্রত্যেক বালককেই সেই সকল শব্ধ তাহার 
বানানের থাতায় টুকিয়া নিতে হইত। এইরূপে বানানের 
অশুদ্ধি অনেকটা দূর হইয়াছিল। সব চেয়ে বড় কথা এই 
যে, ইহাতে সকলেই বেশ আনন্দ উপভোগ করিয়া ছিল। 

শিক্ষাদানের প্রণালীকে সরম ও চিত্তাকর্ষক করিয়া 
তুলিবার জন্য পাশ্চাত্য দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে নানা উপায় 
উদ্ভাবিত ও অবলদ্বিত হইয়াছে। তন্মধ্যে দুই একটির 
উল্লেখ করিয়াই আজকার মত নিরস্ত হইব। . 

Miss Finlay Johuson “অভিনয় ছলে শিক্ষা 
দিবার বড়ই পক্ষপাঁতী। তিনি তাহার The Dramatie 
Method of Teaching’ নামক গ্রন্থে অভিনয়ের 
মাধ্যমে সকল বিষয়ই শিক্ষা দিবার পরামর্শ দিয়াছেন। 
সাহিত্য ও ইতিহাস এই ছুই বিষয় শিক্ষাদানকালে 
‘অভিনয় প্রণালী’ সকল সময় সুফল প্রদান করিতে 
পারে বটে, কিন্তু অন্তান্ত বিষয়ে এই প্রণালী কতটা 
উপযোগী, তাহা শিক্ষকমীত্রেরই ভাবিবার বিষয়। 

* Mr, Caldwell Cook 'অভিনয়। ব্যতীত আরও 
কতকগুলি উপায়ে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, ছাত্রদের হৃদয়ে 
আনন্দদানের বিধিব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে 
তর্কযুদ্ধই হইল প্রধান । তাহার বিস্তালয়ে ছাত্রগণ পূর্বপক্ষ 
ও উত্তরপক্ষ মবলম্বন করিয়া যখন তর্কধুদ্ধ একে অপরকে 


শিক্ষক-_আষাঢ়, ১৩৬০ 


[৬ষ্ঠ বর্ষ 


আন্বান করে, তখন তাহাদের প্রাণে অপূর্ব স্পন্দন উধিত 
হয়, চোখে মুখে প্রতিভার জ্যোতি ফুটিয়া ওঠে, এবং 
হৃদয়ে আনন্দের ঢেউ খেলিয়া যায়। যুগপৎ শিক্ষা ও 
আনন্দদানের এই প্রথাটি আমিও নিজের বিদ্যালয়ে স্বয়ং 
বিচারকের আদেশে উপবিষ্ট হইয়া বিশেষভাবে লক্ষ্য 
করিরাছি। ইহাঘারা ছাত্রদের মনে যে উৎসাহ ও উল্লাস 
সঞ্চারিত হয়, তাহা দেখিলে বিল্দয়াবিষ্ট হইতে হয়। 
ছাত্রদের অস্তনিহিত শত্তি বিকাশের ও প্রকাশের সুযোগ 
ও সুবিধ! প্রদান করিবার জন্য, মিষ্টার কুক, ইহা ছাড়া 
তাহাদিগকে ছোট ছোট বক্তৃতা প্রদ্ধান করিতে, জানা 
বিষয় লইয়া ছোট ছোট কবিতা লিখিতে এধং নানাপ্রকার 

কাল্পনিক গল্প প্রস্তত করিতেও উৎসাহ দিয়া থাকেন। | 


অধিক দূর যাইতে হইবে না। আমাদের দেশে 
শ্রেষ্ঠতম শিক্ষাবিদ, তীক্ষধী. ও দূরদর্শী রবীন্্রনাথ 
বিশ্বভারতীর কলাভধনে ও শ্রীনিকেতনে চাক্ষশিল্প ও 
কারুশিল্প শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়া তথায় আনন্দের 
যে অপূর্ব পরিধেশের স্থষ্টি করিয়াছেন, তাহা শিক্ষক 
মাত্রেরই অমুকরণীয়। সকলেই জানেন যে, তিনি . 
তাহার শিক্ষায়তনে নৃত্য, গীত, অভিনয় আবৃত্তি ও 
কথকথার মাধ্যমে আশ্রমিকদের হৃদয়ে আনন্দর্স . 
পরিবেশণের বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন। ইহা ব্যতীত, 
চিত্রশিল্প ও হস্তশিল্পকে তিনি বড়ই আদর করিতেন! 
তিনি বহুবার বলিয়াছেন, হাতের কাজ যে শুধু আনন্দ 
বা আত্মগ্রসাদ দান করে, তাহা নয়; ইহা হঘ্তকৌশল, 
দৃষ্টিশক্তি এধং বুদ্ধিবৃত্তিরও উৎকর্ষ সাধন করে। যাহারা 
গান গাইতে, কবিতা লিধিতে বা ভাল ছবি আঁকিতে 
পারে না তাহারাও চেষ্টা করিলে কিছু কিছু হাতের 
কাঁজ শিথিতে পারে। মোট কথা হইল--শিশুকে 
শুধু মনের খোরাক দিলেই চলিবে না, হৃদয়ের খান্ডও 
তাহাকে পরিবেধণ করিতে হইবে। তবেই এসে 
ভূরিভোজনের পরিতৃপ্তি লাভ. করিবে। ইহারই নাম 
আত্মপ্রসাদ । 


* The Play ‘Way in Educatiou—by Mr. Caldwell Cook, 


মানর গঠনে 
[ সাধারণ মনোবিজ্ঞান ] 
% . শ্রীনারায়পচন্দ্র চন্দ্র 


প্রাণীর জীবনধার| লক্ষ্য করে আমরা দেখতে পাই 
যে, অস্তনিহিত কোন দুজ্ঞেন শক্তি সকলকে আত্মবিকাশের 
পথে চালিয়ে নিয়ে ত্রমোক্গতির দিকে এগিয়ে আনছে। 
ভারতীয় খধিগণ এই শক্তির নাষ দিয়েছেন প্ররুতি বা 
প্রাকাম্য ; পাশ্চাত্যের মনৌবিজ্ঞানীর ভাষায় একে বলা 
হয় প্রবৃত্তি। বিভিন্ন প্রবৃত্তির বিভিন্ন শ্বর্ূপ। এরা জীবকে 
এই মংগ্রাম-সংকুল জগতে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় 
বেঁচে থাকতে এবং বংশ বিস্তার ক'রে তার ভিত্বর দিয়ে 
স্থায়ী জীবন লাভ করতে প্রেরণা ও কম'শক্তি যোগার। 
গণুপক্গীর জীবনে প্রবৃত্তিগুলির শক্তি খুবই প্রবল; অন্ধ 
আবেগের মত এগুলি তাঁদের জীবন ও আচরণ 
নিয়ন্ত্রণ করে। 

সভ্য “মানুষের জীবনেও প্রবৃত্তিগুলিই সকলপ্রকার 
কর্মপ্রচেষ্টার মূল উৎস। তবে সাধারণ পশ্তর জীবনে 
এগুলির প্রকাশ যেমন স্থূল এবং একই নির্দিষ্ট পথে চালিত, 
মাছষের জীবনে তেমন না। বুদ্ধি প্রয়োগ কবে মানুষ 
এদের প্রকাশে নানা বৈচিত্র্য দেখায়; তাছাড়া মানুষের 
সুশৃঙ্খল নিরাপদ সমাজ ব্যবস্থায় সবগুলি “প্রবৃত্তির পরিপূর্ণ 
প্রকাশের প্রয়োজনও হয় না। দ্বিতীয়তঃ মানুষের জীবনে 
কৌন একটি মাত্র প্রবৃত্তির বিশুদ্ধ প্রকাশ দেখতে পাওয়া 
“যায় না; প্রায়ই একাধিক প্রবৃত্তির মিশ্রণ ঘটে মাহুষের 
আচরণে ও মনোভাব প্রকাশে । কোন নির্দিষ্ট বিষয়কে 
অবলম্বন ক'রে খন কোন নির্দিষ্ট ভাবাবেগ মনে স্থায়ী 
হয়ে যায় তখন তাঁকে বলি রম। বাৎসল্য বা অপত্যঙ্সেহ 
যখন কোন নির্দিষ্ট বস্্রকে অবলম্বন ক'রে দানা বেধে ওঠে 
তখন তা মনে স্থায়ী হয়ে বসে। এই প্রীতিরস বা 
ভালোবাসা মনকে করে সিদ্ধ কোমল। যাঁকে কেন্দ্র 
করে মনে প্রীতিরস বিস্তার লাভ করে, তা কাছে থাকলে 
তো মানুষের আনন্দ হয়ই, তা নয়নসন্মুখে না থাকলেও 
তার প্রতি অস্তরের কোমলতা শুকিয়ে যায় না। এই 


প্রীতিরসেই অন্ত কয়েকটি প্রবৃত্তি ও তার ভাবাবেগ মিশ্রিত 
রয়েছে। 

ভালোবাসা মাঙ্গযের উন্নততর মনের পরিচায়ক । 
ইতর প্রাণিজিগতে সন্তানের প্রতি অল্পকালস্থায়ী অন্ধ 
আকর্ষণ-ছাঁড়া অন্ত প্রকার ভালোবাসার পরিচয় মেলে না। 
যাস্থুধের ভালোবাসা মহনীয় এই জন্য যে, নিজের একাস্ত 
আপন জন ছাড়াও আরো অনেককে দে গ্রীতিরসে 
অভিষিক্ত করে নিতে. পারে। বস্তুত: মনের উদারতা 
ও বকে আপন করে নেবার ক্ষমতা দ্বারাই মানুষের 
মহত্ব পরিমাপ করা যায়। শানে আছে_ | 

অয়ং নিজঃ পরে! বেতি গণনা লঘুচেতসাং 
উদার চরিত্রানাং তু বস্থুধৈব কুটুম্বকম্‌। 

এ আমার নিজ, ও পর--এইরূপে মনোভাব হক্ষদ্রমনের 
পরিচায়ক | উদার চরিত ব্যক্তিদের নিকট সমস্ত বস্থুধাই 
কুটুত্বন্বব্ূপ। তার! হৃদয়ের প্রসার দ্বারা বকে আপন 
কারে নিয়ে বনহুর মধ্যে নিজেদের ব্যাপ্ত করে দিয়ে 
থাকেন! জগতে ধারা মহাপুরুষ আখ্যা পেয়েছেন তারা 
সবাই মানবপ্রেমিক, তাদের প্রীতি ও ভালোবাসা নিজ 
পরিবার পরিজনের সংকীর্ণ গণ্তী ছাড়িয়ে বৃহৎ মানবসমান্্রে 
ছড়িয়ে পড়েছে। 

প্রীতিরসের স্বরূপ 

মনের উদারতার সঙ্গে প্রীতিরস মেশানো আছে। 
মানুষ গ্রীতিরস কেবল ধে অপর মানুষের ওপরই পিঞ্চন 
করতে পারে তা নয়,ইতর প্রাণী, গাছপালা এমন কি প্রাণহীন 
যে-কোন বস্তু বিশেষের প্রতিও মানুষের ন্সেহ বর্ধিত হতে 
পারে। আমাদের নিজেপ্ধের প্রিয়জন, প্রিয় পালিত. 
পশুপক্ষী, প্রিপ্ববস্ক--এ সবের প্রতি কেমন একটা সঙ্গ 
মমত্ববোধ ও প্রীতির ধার। সর্বদা মনের মধ্যে প্রবাহিত 
থাকে, তা নিজের মনের দিকে তাকাইলেই বুঝতে পারা 
যায়! শ্রীতিরস অব্যাহতভাবে পরিপূর্ণতা লাভ করলে 


৫২২ 
যান্গষ আনন্দ লাভ করে; এর কোন ব্যতিক্রম ঘটলে 
মনে নানা ভাবের আলোড়নের সংমিশ্রণ ঘটে | প্রিয়জনের 


বা প্রিয়বন্তর মঙ্গল হলে সন্তোষ আসে, একে কাছে পেলে 
দেখলে আনন্দ হয়, এর কোন প্রকার বিপদ দেখা দিলে 
মনে আসে উদ্বেগ। কেউ এর অপকার করলে এর ওপর 
ক্রোধ জেগে ওঠে, কেউ একে বিপদ থেকে উদ্ধার করলে 
বা এর মঙ্গলবিধান করলে ভার প্রতি কৃতজ্ঞতায় 
মন পূর্ণ হয়। বিদ্বেবিষ প্রীতির ঠিক বিপরীত 
ভাব জাগিয়ে ভোলে। যে কোন কারণেই হোঁক্‌ 
ধার প্রতি মন বিরূপ, শুধু বির্ূপই নয় যাকে 
শান্তি দেওয়ার কামনা মনে প্রবল কিন্তু ষে কোন 
কারণেই হোক তা সম্ভবপর হচ্ছে না এরূপ 


অবস্থায় বিদ্বেষ বিষ মনকে তার প্রতি তিক্ত ক’রে রাখে।. 


সে কাছে এলে, তাকে দেখলে ক্রোধ জেগে ওঠে, তার 
ক্ষতি হলে মনে হয় আনন্দ, সে অপরের কাছে ভালোবাস! 
পেলে, তার শ্রীবুদ্ধি হলে হয় ক্রোধ ও হিংসা । 'প্রীতিরস 
মনকে করে উদার, নির্মল, আনন্দময় ; বিছেষ যেন অন্তরের 
ওপর বিষক্রিয়া সঞ্চার করে) মন হয় সংকীর্ণ, অন্গদীর, 
নির্ষম। 
খা + চা 

প্রীতি এবং বিদ্বেষ বিপরীভধর্মী মনোভাব । এর 
যে-কোন একটি কোন ব্যক্কি বা বস্তবিশেষের প্রতি পৃথক 
পৃথক ভাবে জেগে উঠলে মনে কোন ভাবের জটিলতা 
দেখা দেয় না। কিন্তু এছুটি অথবা অম্গক্ূপ বিপরীত 
ভাবাপন্ন একাধিক রস বা ভাঁবাবেগ একই সঙ্গে একই 
ব্যক্তির প্রতি জাগ্রত হলে মনে ষে জটিল ভাবের আলোড়ন 
ঘটে তা আমরা সকলেই কিছু না কিছু উপলদ্ধি করি। 
ভে-শিরা কাচ দিয়ে যেমন সুর্য কিরপের্‌ ধর্ণাবলি বিশ্লেষণ 
ক'রে বিভিন্ন রঙের সমাবেশ সুস্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করা 
যায় তেমনি মনের জটিল ভাঁবাবেগ বিশ্লেষণ ক'রে তার 
মূল উপাদানগুলির স্বরূপ জানতে পারা ষায়। উদ্বাহরণ 
দিলে বিষয়টি সহজে বোঝা ষাবে। 

ভৎ সনা 

এর মধ্যে প্রীতি ও ক্রোধ এছুটি বিপরীতগর্মী ভাবের 

মিশ্রণ ঘটেছে। প্রীতিভাজ্জন ব্যক্তি যদি এমন কোন 


_শিক্ষক__আবাঢ়, ১৩৬০ 


[ ৬ষ্ঠ বৰ্ষ 


কাজ করে যা অম্যে করলে কেবল ক্রোধের উদ্রেক হয়, 
তখন গ্রীতিরস ক্রোধের মিশ্রণে মৃদু তিরস্কার বা ভৎপনা 
রূপে পর্যবসিত হয়। প্রিয়জনকে আমরা তথন বলি--“তুমি 
একাজ করলে { তুমি এমন করবে আশা করিনি!” প্রিয়জনের 
প্রতি স্বাভাবিক প্রীতির পরিপূর্ণ প্রকাশ বাধা পায় বলে 
ভ্পনাকারী নিজের মনেও কিছুটা দুঃখ অনুভব করে। 
প্রীতিভাজন ধ্যক্তি যদি পাণ্ট। ভত্সনা' দিরে জবাব দেয়, 
তবে প্রীতিপরায়ণ লোকটির মানসিক কষ্ট বেড়ে যায় বহু . 
গুণে, কারণ এতে তার মনের গ্রীতিরসই শুধু ব্যাহত হয় না, 
আত্মম্াদাও ফুগ্র হয় এবং ক্ষন হয় এমন লোকের দ্বারা 
যাকে শান্তি দেওয়ার মানে নিজেই সে-শাস্তি ভোগ 
করা! 


উদ্বেগ 


এর মধ্যে মেশানো আছে প্রীতি ও আঁশংক1। প্রিয়জ্জন 
বা প্রিয় বন্ত যখন কোন কিছু দ্বারা বিপন্ন হয় তখন সেই 
অনিষ্টকারীর প্রতি ক্রোধ দীপ্ত হয়ে ওঠে; তখন প্রথম 
বাসন হয় প্রিয়জনকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার, অনিষ্ট- 
কারীকে শাস্তি দেওয়ার) বস্তজন্ধ কর্তৃক সন্তান আক্রান্ত 
হলে এমনি মানসিক অবস্থা হয় ভার পিতার মনে। কিন্তু 
অনিষ্ট করতে উদ্যত হয়েছে যে-শক্তি তাঁকে শান্তি দিয়ে 
প্রতিহত করা যখন সাধ্যের অতীত তখন মানুষ মনে মনে 
নিজেকে অসহায় বোধ ক'রে প্রিয়জনের অমঙ্গলের আশংকায় 
ভীত হয়ে পড়ে, যেমন হয় প্রিয়জন গুরুতর পীড়ায় আক্রাস্ত 
হলে। অনেক সময় অনিষ্টকারী কোন শক্তি বাস্তবিক 
বিদ্যমান ন! থাকলেও কাল্পনিক বিপদের আশংকা কারে, 
সেহাতুর মানুষ প্রিয়জন সম্বন্ধে অধথা উদ্বেগ অনুভব করে। 


ঈর্ধা 

এর মধ্যে মেশানো রয়েছে প্রীতিরস, তা ব্যাহত হলে 
দারুণ মনোব্যথা এবং ক্রোধ। ভালোবাসার ভাগ নিয়ে মানসিক 
কড়াকড়ি থেকে ঈর্ষার উৎপত্তি; এতে তিন ব্যক্তি জড়িত | 
প্রীতির স্বভাব এই যে, তাষার ওপর বধিত হয় তাঁকে 
নিবিড় করে পাবার কামনা! জাগে মনে; যাকে ভালোবাসা 
যায় সে যদি অনুরূপ ভালোবালার, অধিকতর অন্কুরক্তির 
প্রতিদ্ীন দেয় তবে মন হয় পুলকিত; দেওয়া এবং পাওয়ার 


১২শ সংখ্য। | 


ভিতর দিয়ে প্রেম ভালোবাস! সার্থকতা লাভ করে। এক 
পক্ষ যদি অপর পক্ষের কাছ থেকে আশানুরূপ প্রতিদান না 
পায় তবে তার অন্তরের উদ্বেলিত গ্রীতির উচ্ছাস সার্থকতা 
লাভ করতে না পেরে ক্ষুপ্জ হয়, তার কাছে মনে হয় তার 
আত্মমধাদাও দ্কুম ছল। তখন তার মনে যে ব্যাহত 
ভালোবাপা, আহত আত্মমর্ষাদা এবং চাপা ক্রোধের জটিল 
সংমিশ্রণ ঘটে তাকে বলি অভিমান। যখন কোন তৃতীয় 


ব্যক্তি ভালোবানার পূর্ণতা লাভে ব্যাঘাত স্থষ্টি করে তার 


প্রতি ক্রোধের সঞ্চার ছয় ; সে যদি নিজে এ ভালোবাসায় 
ভাগ বদায় বা ভাগ বলাতে চেষ্টা করে তবে তার প্রতি 
জাগে ঈধা । মানুষের মানসক্ষেত্রে গ্রীতিপাভের বে নীরব 
প্রতিযোগিতা চলে ভিন্ন ভিন্ন বয়সে তার প্রকাশে পার্থক্য 
দেখা যায়, কিন্তু ঈর্ধার মূল উপাদান সকল বয়সেই এ একই 
প্রকার। 


শৈশবে এবং বাল্যকালে ছোট ভাইবোন ধখন মায়ের 
বা বাবার স্মেহের অংশে ভাগ বসায় তখন এ তৃতীয় পক্ষের 
প্রতি বালকের মন বিশেষ প্রসন্ন হয় না। প্রায়ই দেখা ধায় 
বড় ভাইবোন তাদের চেয়ে অল্প কয়েক বছরের ছোট 
ভাইবোনের প্রতি যে ঈর্ধার ভাব বাল্যকালে পোষণ 
করেছিল তা সম্পূর্ণ দুর করতে পারে না। 


* লেখকের প্রকাশিতব্য “মানুষের রহস্ত’ শীর্ষক পুস্তকের একটি অধ্যায়ের অংশ বিশেষ । 


শ্রীরামকৃষ্ণ 


৫২৩ 


কিশোর কিশোরী, যুবক যুবতীর মধ্যেই ঈর্ধার তীব্রতা 
দেখা যায়। অন্থবাঁগ যেখানে বেশী গভীর, কামনা যেখানে 
অত্যন্ত তীব্র সেখানে ঈর্ধাও অত্যন্ত উগ্র। ক্রোধমিশ্রিত 
উত্তেজনায় অনেক সময় মাচুষের হিতাহিত জ্ঞান লোপ 
পায়; প্রীতি ও অন্গরাগের পূর্ণতা সাধনে যে লোক প্রতি- 
বন্ধক ন্ট্টি করে, তাকে ধ্বংদ করে প্রয়োজন হলে নিজেও 
আত্মহত্যা করতে গ্রীতি-উল্নাদ ব্যক্তি কুঠ্ঠিত হয় না। 


_. নিঃস্বার্থ, প্রতিদ্ানের কামনাবিহীন গভীর ভালোবাস! 
একান্ত বিরল ; এমন লোক খুবই কম যে তার প্রিয়জন 
তার চেয়ে অন্তের প্রতি বেশী অনুরক্তি দেখালে বিন্দুমাত্র 
দুঃখিত না হ'য়ে বরং আনন্দিত হয়। একমাত্র সম্তানের 
প্রতি দ্ষেহশীলা উদ্নারহৃদর জননীর পক্ষেই তা সম্ভব। 
কিন্তু এরূপ জননীর সংখ্যাও বেশী নাই। অনেক সময় 
দেখা যায় অত্যন্ত স্মেহপরায়ণ। জননী হন ঈর্ধাপরায়ণা 
শাশুড়ী । পুত্রবধূ যে তার ছেলের প্রীতিতে অংশীদার হবে 
তা তিনি সহ্‌ করতে পারেন না! পুত্র যদি পত্নীর প্রতি 
কিছুটা পক্ষপাতিত্ব দেখায় তবে মায়ের মনে জেগে ওঠে 
অভিমান, পুত্রবধূর প্রতি তিনি হন ঈর্ধাম্বিতা। শাশুড়ী 
পুত্রবধূর মনোমালিম্কের প্রকৃত কারণ খুঁজতে গেলে অনেক 
পরিবারই এই গোপন ঈর্যার সন্ধান পাওয়া যাবে । * 











প্রীরামকষ 


প্রভাকর মাঝি 


হে মহাসার্থক পুণাদীপ্ত জীবনের সাধনায় 

উদ্ভাপি উঠে ভারতের রূপ অপরূপ মহিমায় । 
বিশ্ব-নিখিলে শোনালে তোমার সমন্বয়ের বাণী 
ভেদবুদ্ধি ও ধর্মের মাঝে সত্য স্বরূপ থানি। 
অস্তবে তব উপলব্ধির কি বিপুল গভীরতা, 
মৃন্ময়ী মাতা চিন্মযীরূপে কানে কানে কহে কথা। 


ব্যথিতের তরে মনোমন্দিরে প্রেমের সিংহাসন 
প্রস্তুত রাখো হবে বাঞ্ছিত দেবতার আগমন । 
টাকা আর মাটী সিদ্ধির পথে সব চেয়ে বড়ো বাধা 
অন্তর খানি করে তোল সবে শিশুর মতন সাদা। 
গ্রাম্য ভাষার মাধ্যমে তব সরস ওষ্ঠাধরে 

সকল দেশের সব শাস্ত্রের নির্ধাসটুকু ঝরে। 


সমাধান লভি সব বিতর্ক স্তব্ধ হইয়া বায় 


উদ্ধৃত শিৱ লুটে পড়ে ভূমে সন্রমে শ্রদ্ধর্নি। 









এ. উদ, 


রঃ 
এ ক উপ রশ 






গ্োভরট পিউ ক 


শ্রীসমীর রায় চৌধুরী 


উদীয়মান তরুণ সম্প্রদায়কে সমানতগ্রধাদেক ০০%- 
17701018100 
শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে সোভিয়েট বিস্তালয়গুলি 
তাঁহার ভিত্তিম্বরূপ। নসোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট 
পার্টির উনবিংশৃতি অধিবেশনে এই স্থির হইয়াছিল 
যে পঞ্চম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পন! সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন 
সোভিয়েট গণতান্ত্রিক রাষ্টরগুলির রাজধানীতে, মোভিয়েট 
যুক্তরাষ্ট্রের সরাসরি অধীনস্থ প্রধান প্রধান সহরে এবং 
প্রাদেশিক বৃহৎ শিল্পকেন্দ্রিক নগরগুলিতে প্রচলিত 
সপ্তমবাধিকী শিক্ষার-পরিবর্তে দশবর্ষব্যাপী সার্ধজনীন মধ্য 
শিক্ষার প্রবর্তন করিতে হইবে। পরবর্তী পঞ্চবাধিকী পরি- 
কল্পনায় অষ্কান্ত মহর এবং পল্লী অঞ্চলেও অঙশ্তরূপ দূশবর্ষব্যাপী 
সার্বজনীন মধ্যশিক্ষ প্রবর্তনের উপযোগী ক্ষেত্র প্রস্তুত 
করিবার জন্য বল! হইয়াছিল । এই.নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে 
সোভিয়েট শিক্ষালয়গুলির গুরুত্ব আরও বেশী বাড়িতে 
আরম্ভ করিয়াছে। 

কম্যুনিষ্ট সমাজের ভাবী সংগঠকদিগকে শিক্ষাদান 
করিয়া সচেতন, কর্মক্ষম এবং তাহাদের বুদ্ধি বৃত্তিকে 


. সুপরিপঞ্ট করিবার দায়িত্ব সোভিয়েট বিভ্ভালয়গুলির। 


ভাই এই সকল বিদ্যালয়ের মাতৃভাষার মাধ্যমে ছাত্রদের 
সাধারণ শিক্ষা এবং যাহাতে তাহাদের মধ্যে কমানিষ্ট 
দৃষ্টিভ্দি এবং সমাজতান্ত্রিক মনোভাব ও নীতিজ্ঞানের 
উন্মেষ হয় তদহুক্ূপ বিশেষ শিক্ষাদান করা হয়| 
ইহা ভিন্ন তাহাদিগকে বিভিন্ন জাতির প্রতি গ্রীতি ও 
মৈত্রী-ভাবাপন্ধ এবং সক্ল মাছষের প্রতিই শ্রদ্বাীল 
করিয়া তুলিবার দিকেও লক্ষ্য রাখা হয়। অথচ এই 
সকল উদ্দেশ্য পূর্ণ মাত্রায় সিদ্ধ .করিয়াও সাধারণ 
সোভিয়েট বিষ্বালয়গুলি বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য ছাত্রদের 


| 


) দীক্ষিত করিবার জন্য সোভিয়েট রুশিয়ায় যে 


প্রস্তুত .করে। এই জন্তই সোভিযেট - রাশিয়ায় নিয়, 
মাধ্যমিক ও উচ্চালের বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার সহিত 
এই সকল সাধারণ শিক্ষাদানরত বিদ্যালয়গুলির এত ঘনিষ্ট 
সম্পর্ক। এই. সকল বিভিন্ন প্রয়োজন মিটাইবার 
উপযুক্ত রুরিয়াই সোভিয়েট বিভালয়ের কর্মসুচী ও 
পাঠ্যতালিক্‌ প্রস্তুত হইয়াছে। 

সাধারণ শিক্ষার সকল স্তরের মধ্যে, যথা, 
প্রারস্তিক--১--৪ গ্রেড, সপ্তবর্ষের $--" গ্রেড, মাধ্যমিক 
৮--১* গ্রেড_এঁক্য ও ধারাধাহিকতার ভিত্তিতেই 
বিদ্যালয়ের এই শিক্ষান্থচী পরিকল্লিত। সাধারণ ও 
বৃত্তিমূলক শিক্ষার মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাও ইহার 
অপর উদ্দেশ্য । সোডিেট যুক্তরাষ্ট্রে এবং ভাহার অন্তর্গত 
বিভিন্ন রাষ্ট্রে রুশ ভাষাকে পাঠ্যন্থচীর অস্তর্ভুক্ত করা 
হইয়াছে । বাশিয়ার দীংস্কৃতিক ভাণ্ডার যাহাতে 
সোভিয়েট ইউনিয়নের সকল অধিবাসীর নিকট উন্মুক্ত 
হয় এবং বিভিন্ন জাতীয় সন্মিলনে গঠিত এই সোভিয়েট 
যুক্তরাষ্ট্রের সকল জাতির মামুযের পরস্পরের সহিত 
যাহাতে সৌহার্দ্য বদ্ধিত হয় তাহাই ইহার উদ্দেশ্য । 

দৃষ্টান্ত স্বরূপ রাশিয়ার সাধারণ শিক্ষাদানরত বিদ্যালয়- 
গুলির ১৯৫২1৫৩ সালের কর্ধন্থঠীর প্রতি লক্ষ্য কর! যাইতে 
পারে। চানিশ্রেণীযুক্ত প্রাথমিক, সপ্তশ্রেণীযুক্ত অন্থান্ত এবং 
দশশ্রেণীযুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি ইহাদের অন্ততুক্তি। 

প্রথম হইতে দশম পর্য্যন্ত প্রত্যেক শ্রেণীতে সপ্তাহে 
কোন্‌ বিষয়ের শিক্ষার অন্য কত ঘণ্টা সময় দেওয়া হয় তাহা 
নিম্নের বিবরণী হইতে বুঝা যাইবে। 

১। ক্ঃণভাষা ও সাহিত্য :_-১ম--১৫, ২য়--১৪, 
ওয়--১৫৪ ধর্থ__৮ ৫ম--১০১ ৬--৮) এম ৮৬) দ৮ম_-৫ (৬) 
ঈম--৬, ১*ম-€। 


১২শ সংখ্যা ] - 


২। শাণিত :--১ম--৬, ২য়_:৭১ ৩৬) ৪র্থ--৭)' 
€ম--৭, ৬9) এম--৬) ৮ম--৬) ৯ম--৬) ১*ম--৬। 

৩। ইভিহাস :_-১ম, ২য়, ওয়-_লাই, ৪র্থ_-৩, ৫ম 
৯১ ৬ষ্ঠ৩(২), ৭ম--২, ৮ম--৪, ৯ম-৪, ১০--৪। 

৪। পসোভিয়েট যুক্তরাষ্েরে গঠনতঙ্প :--১ম 
হইতে ৬ষ্ঠ--নাই, ৭ম--২, ৮ম হইতে ১০--নাই । 

৫। ভুগোল :--১ম হইতে অয়--নাই, র্থ-৩(২), 
৫ম--৩, *ট-২(৩), গম-_২(৩), ৮ম--৩, ৯ম--৩২), 
১০-£নাই। 

৬। জৈববিভা (বায়োলজি) ₹-১ম হইতে অস 
নাই, ৪র্থ- ২(৩), ৫ম--২, ৬ষ্ঠ_-৩, ধম--২, ৮ম--২) 
*ম-_২, ১*ম-_নাইি। | 

৭। পদ্ধার্থবিস্ত] :--১ম হইতে «মনাই, ৬ঠ--২৯ 
পম--৩। ৮ম-৩, ৯ম-২১ ১০ম-৪৫৬)। 

৮। প্যযোতিথিষ্কা :--১ম হইতে ৯ম-নাই, ১*ম 
সি] 

=| ক্বসায়ণ বিস্তা। :--১ম হইতে ৬ষ্ঠঁ-নাই, গম 
৩(২), ৮ম--২১ »ম-_২১ ১০৮৪ (৩)। 

১০ | অনোবিজ্ঞীন :_-১ম হইতে ৮ম--নাই, ঈম 
-২, ১*ম-নাই। 

১১। তর্কবিজ্ঞান :--১ম হইতে *ম-_নাই, ১০ম-২। 

১২। বৈদেশিক ভাষ! :--১ম হইতে ৪র্থ--নাই, 
€ম--৪, ৬ষ্ঠ_-9, ৭ম--৩, ৮ম--৪(৩), ম--৩(৪৭, ১০ 
১০ 

১৩। শারীরিক শিক্ষা (ফিজিক্যাল ট্রেণিং ) :-- 
১ম ও ২য়--১, ওয় হইতে ১০--২। 

১৪ অন্স £--১ম হইতে ৩ষ্ঠ_-১, ৭ম হইতে ১*ম 
--নাই। 

১৫। মল্সা তৈরী (দ্রাফট্ম্যানসিপ ):--১ম হইতে 
ষ্ঠ নাই, এম হইতে ১*ম--১। 

১৬1 সংগীত :-১ম হইতে ৪র্থ--১, €ম হইতে 
১*ম- নাই। 

উপরিলিখিত কর্মস্থচী সম্বন্ধে ছুটি কথা মনে রাখিতে 
" হইবে। 


সোভিয়েট বিদ্যালয়ের কর্ম সুচী 


৫২৫ 


প্রথমতঃ, ব্রাকেটের মধ্যবর্তী সংখ্যাগুলি বৎসরের 
দ্বিতীয় ভাগের কর্ম্মস্ুচীর নির্দেশক । 

, দ্বিতীয়তঃ, প্রথম শ্রেণীতে রুশ ভাষা শিক্ষার জন্য নিদ্দিষ্ট 
১৫ ঘণ্টার মধ্যে ১৩ ঘণ্টা ক্লাসে এবং ২ ফণ্টা বাহিরে 
প্রকৃতি':পর্য্যবেক্ষণে এবং ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণীতেও এই 
সময়ের মধ্যে সপ্তাহে ২ ঘণ্টা! হাতের লেখার জন্য মেওয়া 
হয়। ৃ্‌ 

এই পাঠ্যস্ূচী অনুসারে সকল সৌভিয়েট বিদ্যালয়েই 
বাধ্যতামূলক ভাবে শিক্ষাদান করা হয়। এ বিষয়ে 
আমেরিকায় অবলঘ্িত শিক্ষা পদ্ধতির সহিত সোভিয়েট 
রাশিয়ার বিশেষ পার্থক্য । আমেরিকার বিদ্যালয়গুলিতে 
তাহাদের পাঠ্যস্থচী নির্ধারণে অনেকটা স্বাধীনতা আছে। 
ছাত্ররাও তাহাদের ইচ্ছা ও রুচিমত শিক্ষার বিষয়বস্তব 
বাছিয়া লইতে পারে।* সোভিয়েট রাশিয়ায় এই স্বাধীনতা 
নাই । সোভিয়েট শিক্ষাবিদ্গণ মনে করেন প্রাথমিক 
বিদ্যালয়গুলির বেলায় যেখানে প্রধানতঃ শ্রমিকদের ছেলে 
মেয়েরাই পড়িতে যায়_-এই শ্বাধীনতা দিলে শিক্ষার মান- 
দণ্ড অবনত হইয়া যায়। 

সৌভিয়েট বিদ্যালয়গুলি উপরিলিধিত কার্ধ্যম্থচীর 
উপর নির্ভর করিয়া তাহাদের রুটিন তৈরী করে এবং 
প্রত্যেক মূল বিষয়ের কোন্‌ কোন্‌ প্রসঙ্গ এবং তাহার .কত- 
টুকু কিভাবে শিখাইতে হইবে তাহাঁও তাহারা'স্থির করিয়া 
থাকে। 

প্রত্যেক পাঠ্যবিষয়ের বর্মস্থচী তাত্বিক এবং 
ব্যবহারিক জ্ঞানের মিলনের ভিত্তিতে গঠিত। মার্কস্‌ 
ও লেলিনপন্থীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের ( Theory of 
[:০০৩160৪৩) ইহাই মূল সুত্র । এই কর্মী অনুসারে 
প্রদত্ত শিক্ষা বাবস্থায় প্রত্যেক গ্রেডের ছাত্রদের বয়স এবং 
উন্নতির প্রতি বিশেষ বিবেচন1 কর! হয়। 

পাগ্নস্থচীর প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে সাধারণ 
শিক্ষাপদ্ধতিতে মাতৃভাষার একটি বিশেষ স্থান বহিয়াছে। 
এমন কি অ-রুশী্ বিস্তালয়গুলিতেও রুশভাষার যথেষ্ট 
প্রাধান্ত দেওয়া হইয়াছে । 

ভাষার উপর আধিপত্য ছাত্রদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা- 
বৃদ্ধিতে যথেষ্ট পরিমাণে সহায়ক বলিয়া ছাত্রেরা ভাষাকে 


+ 


৫২৬ 


গভীরভাবে আয়ত্ব করিয়া যাহাতে ইহার রসগ্রহণ 
করিতে পারে তাহার প্রতি যথেষ্ট দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। 
বিদ্যালয়ে শ্রেষ্ঠ কাব্য ও কবিতা পাঠ করাইয়া ছাত্রদের 
হৃদ্নাত্মক কল্পনাশক্তির বৃদ্ধি করান হয়। 


প্রারপ্তিক বিদ্যালয়ের: ৫-৭ গ্রেডের সাহিত্যের পাঁঠ্য স্থচী 
হইতে সোভিয়েট ছাত্রের প্রথমে সাহিত্য শিক্ষা সুরু 
করে। পরে ৮-১০ গ্রেডের শিক্ষাস্থটী হইতে 
সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে জান লাভ করে। এই 
শিক্ষান্চটীতে সাহিত্যের তত্ব সম্পর্কেও তাহাদের কিছু 
কিছু জ্ঞানদান কর! হয়। সোভিয়েট বিদ্যালয়ে ছাত্রদের 
মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত করা এবং দেশের জন্ত মহৎ কাধে 
উদ্ধুদ্ধ কর! প্রভৃতি ব্যাপারে সাহিত্য একটি ক্ষমতাশালী 
মাধ্যম । 

নোভিয়েট বিদ্যালয়ের পাঠ্যস্থচীতে গণিতের একটি 
বিশেষ স্থান আছে। গণিত সোভিয়েট ছাত্রদের তাত্বিক, 
ব্যবহারিক এবং আরও অগ্তান্ত বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান 
দান করে । ফলে পরবর্তী জীবনে হাতে কলমে কাজ 
করিবার জন্ত টেকনিক্যাল স্কুলে প্রবেশ করিতে ছাত্রদের 
স্থৃবিধা হয়। বীজগণিত, পাটিগণিত, জ্যামিতি ও 
ক্রিকোনমিতি গণিতের শিক্ষান্থচীর অন্তর্গত 

পাঠ্যতালিকায় ইতিহাসের স্থানও উল্লেখযোগ্য৷ 
ইতিহাসের সাহায্যে ছাত্রের আধুনিক সমাজ জীবনের 
কথ! জানিয়া সক্রিয়ভাবে ইহাতে যোগদান করিবার প্রম্ত 
প্রস্তুত হইতে পারে। 

প্রারম্ভিক বিদ্যালয়ে সোভিয়েট রাশিয়ার ইতিহাসের 
পাঠই দেওয়া হয়। €--৭ গ্রেডে" প্রাচীন প্রাচাজগতের 
পুরাবৃত্ত, প্রাচীন রোম ও গ্রীসের ইতিহাস, মধ্যযুগ এবং 


শিক্ষক--আষাঢ়, ১৩৬* 


[ ৬ষ্ঠ বৰ্ষ 


অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরালী বিপ্লব পর্য্যন্ত নৃতন যুগের 
ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ৮ম ও ॥ম গ্রেডেই 
সাধারণ ইতিহাস পাঠ শেষ হুইয়া বায়। ১০ম গ্রেডে 
সোডিয়েট রাশিয়ার জনগণের ইতিহাস সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে 
পড়ান হয়। ' 

ইতিহাণ পাঠের একটি বৃহৎ শিক্ষামূলক দিক আছে। 
ছাত্রগণকে শ্বদেশের ও স্বদেশের বীরগণের প্রতি শ্রন্ধাশীল 
করিয়া তোলা ব্যতীত ইতিহাস ধনততন্ত্বাদের বিরুদ্ধে 
রাশিয়ার স্বাধীনতার যুদ্ধ সম্পর্কে প্রভৃত জানদান করে। 

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৭ম গ্রেডে সোভিয়েট রাশিয়ার 
শাসনতন্ত্র শিক্ষা দেওয়া হয়। সোভিয়েট শাসনতন্ত্র যথেষ্ট, 
শিক্ষামূলক এবং এই, শাসনতন্ত্র হইতে ছাত্রেরা সোভিয়েটের ' 
রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক গঠন সম্বন্ধে অনেক কিছু জানিতে 
পাবে। 

সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার ভূগোলেরও যথেষ্ট প্রাধান্ত 
রহিয়াছে । প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক 
তত্ব ভূগোলের পাঠ্যস্থটীর অন্তর্গত। ভূগোলপাঠ করিয়া 
ছাত্রের সমগ্র পৃথিবীর যাবতীয় ভৌগলিক বিষয়ে জানলাঁভ 
করে। ইহার মধ্যে সোভিয়েটের প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক 
ভূগোল এই পাঠ্যস্থটীর অগ্ততম উল্লেখযোগ্য অঙ্গ 
প্রাণীবিষ্তা বিভাগে উদ্ভিদ, জন্ত ও মাঙুষের জীবন ও 
গঠন এবং তাঁহাদের সহিত পারিপার্থিকের সম্পর্ক বিধয়ে 
শিক্ষা দেওয়া হয়) প্রারম্ভিক বিদ্যালয়ে ছাত্রদের প্রকৃতি 
বিজ্ঞান বিষয়েও এমন শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে যে 
তাহাতে তাহাদের চারিদিকের প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহ 
সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান জন্মে এবং ভবিষ্যতে এই সকল বিষয়ে 
তাহাতে আরও অধিক পড়াশুনা! করিবার আকাঙ্কা হয়। 





প্রাইমারী শেষ পরীক্ষা 


়শক্তিরাম রায় 


অধ্যয়ন কালের নির্দিষ্ট সময় অস্তে অধীত বিষয়ের 
পরীক্ষা গ্রহণের বিধি প্রায় সর্ববিভাঁগে সর্বত্রই প্রচলিত 
আছে। অন্ত সকলের কথা ছাড়িয়া দিয়! প্রাইমারী ছাত্রদের 
পরীক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধেই আলোচনা করিব। 

বত মানে শিক্ষা বিভাগ পরীক্ষার গতান্থগতিক ভাব 


পরিবত'ন করিয়া নৃতনত্বের আমদানী করিয়াছেন। ছাত্রের 
পক্ষে যাহাই হউক, শিক্ষকদের পক্ষে এই নৃতনের আশ্বাদ 
সত্যই অভ্ভৃতপূর্ব ঠেকিতেছে। পূর্ব প্রচলিত পরীক্ষা 
পদ্ধতির দ্বারা প্রকৃত গুণী ছাত্র বাছাই করা সম্ভব হইত না, 
কারণ শিশু-মনের স্বাভাবিক চঞ্চলতা প্রযুক্ত ছাত্রগণ বক্তব্য 


১২শ সংখ্যা) 


বিষয় গুহ্থাইয়া বলিতে পারিত না, বা লিখনভঙ্গী মার্জিত 
না হওয়ার জন্য লিখিত বিষয় পাঠের অযোগ্য হইত ; ফলে 
তাহারা অকৃতকার্য হইভ। পক্ষান্তরে, কোন কোন ক্ষীণ- 
বুদ্ধি ছাত্র প্রকৃত জ্ঞানের অভাব শ্বত্ধেও তোতা পাঁধীর মত 
মুধস্ত করা বুপিগুলি পরীক্ষা মন্দিরে উদগার করিয়া দিয়] 
সফলতা! অর্জন করিত।' প্রকৃত পরীক্ষার এই অস্তরায় 
সমূহ দূরীকরণের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষাধিকার এই 
অভিনব গ্রশ্বপত্রের আবিস্কার করিলেন, যাহার না! লিখিয়া! 
বা অল্প লিখিয়া উত্তর দেওয় যায় এবং যাহা মৃথম্ত বিস্তার 
আয়ত্বাতীত। 

এক্ষণে দেখা যাউক ১০।১১ বৎসর বয়সের (৪র্থ শ্রেণী) 
ছাত্রের পক্ষে মর্মগ্রহণের ও মনের ভাব প্রকাশ করিয়া! 
লিখিবাঁর শক্তি কডঙথানি থাকা ম্বাভাবিক। একখানি 
সরল ক্ষুদ্র কবিতার বিষয়বস্তু সরল ভাষায় বর্ণনা করা বা 
প্রদত্ত কোন অনুচ্ছেদ পাঠ করিয়া তাহার প্রশ্নের উত্তর 


দেওয়া কিংবা কোন এতিহাঁসিক ঘটনা বিবৃত করা অথবা. 


সচরাচর দৃষ্ট পদার্থ অনুসরণে ধারাবাহিক ভাবে ৪1৫ট বাক্য 
গঠন করা, প্রভৃতি কার্ষে সক্ষম হওয়া উক্ত বয়সের বালক 
বালিকাদের পক্ষে স্বাভাবিক তথা বাঞ্ছনীয়। শুদ্ধমাত্র 
বিষয় জ্ঞান লাভ করিলেই তাহাকে গুণী ছাত্র বলা চলে 
না। মনের ভাব প্রকাশের অস্ততঃ আংশিক শক্তিও থাকা 
একান্ত প্রয়োজন | “নীচে দাগ দেওয়া” প্রশ্ের সাহায্যে 
উপরিলিখিত উদ্দেশ্ত ত সাধিত হয়ই না পরন্ধ তাহা 
মৌখিক পরীক্ষারও সমকক্ষ নয়। চতুর ছাত্রের কথা 
ছাড়িয়া দিলেও এই ধরণের প্রশ্নপঞ্জে বহু অজ্ঞ ছাত্রও 
আন্দাজে সঠিক উত্তরের নীচে দাগ দিয়! ফেলে। আর, 
আলম্মাত্র না করিলেই যে নকল করার ইহা এক অপূর্ব 
সুযোগ এ কথা বলাই বাছল্য। এই প্রসঙ্গে জনৈক অভিজ্ঞ 
প্রাইমারী শিক্ষক একদা বলিয়াছিলেন, “যাহায় অস্ততঃ চক্ষু 
দুইটা বর্তমান আছে তাহার পক্ষেই পাশ করা সম্ভব ।* 
অধুনা প্রচলিত বুনিয়াদি শিক্ষার প্রাণশক্তি যে “হাতে 
কলমে শিক্ষা, সে দিক দিয়া বিচার করিলেও ইহার 
উপযোগিতা! কিছুমাত্র পরিরৃষ্ট হয় না। তাই, আজ 
জআনেকের চক্ষে এই ধরণের উত্তর প্রদান প্রণালীকে লিখন- 
অক্ষমতার প্রশ্রদ্ন দেওয়ার মত ঠেকিতেছে। 

আর এক কথা, প্রাইমারী শিক্ষতগণ যদি মাত্র এ 
ভাবের অন্তিম পরীক্ষার জন্ত বালক বালিকাদিগকে প্রস্তুত 


a“ 


প্রাইমায়ী শেষ পরীক্ষা 


৫২৭ 


করিবার দিকে বেশী ঝে'ক দেন তবে তাহা যে ছাত্রদের 
ভবিষ্যৎ অগ্রগমনের পরিপন্থী হইবে একথা অন্বীকার 
করিবার উপায় নাই এবং এ ভাবের ঝোঁক দেওয়ার জন্তু 
শিক্ষকদিগকে দোষ দেওয়া চলে না। সেকেপ্তারী এডুকেশন 
বোর্ড এ পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্য তালিকায় (সিলেবাস) 
যে পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন তাহা এই দিক দিয়া 
বিবেচনা করিলে অতি নগণ্য । কাজেই উভয় স্তরের 
শিক্ষার মধ্যে বদি এইরূপ কোন সামঞ্জস্য না থাকে তবে 
তাহা শিক্ষাধিগণের পক্ষে বড়ই ক্লেশদায়ক হইবে এবং 
অত্যধিক চাপ পড়ার ফলে শক্তিরও অপব্যয় ঘটিবে। ফলে 
বছ ছাত্র মধ্যপথেই বিস্তামন্দিরের সহিত বিচ্ছিন্ন-সন্বঘ্ধ 
হইতে পারে। অধীত বিস্তার সহিত যোগ-স্থত্র বিহীন 
শিক্ষাপন্ধতি-ষে প্রকৃত শিক্ষা বিজ্ঞান সম্মত নহে,--এবিষয়ে 
শিক্ষাবিদ মাত্রেই একমত । ইহা শিশুমনের উপর প্রভাব 
বিস্তার করিতে সক্ষম হয় না। শিশু ইহাতে না পায় 
আনন্দ, না পায় কোন রসের আশ্বাদ; তাই সে হইয়া পড়ে 
উদ্বানীন, অলস ও ফাকিবাজ। 


এই প্রসঙ্গে আর একটী কথা বলিতে চাঁই। কিছুদিন 
পূর্বে শুনা গিয়াছিল, শিক্ষাবিভাগ নাকি প্রাইমারী শেষ 
পরীক্ষা তুলিয়া দিয়া প্রধান শিক্ষকের প্রদত্ত সার্টিফিকেটকেই 
চরম বলিয়া গ্রাহ করিবার কথা বিবেচনা করিতেছেন। 
এই জনরবের মধ্যে সত্যের অংশ কতখানি বিস্তমান তাহা 
জানি না কিন্ত এরূপ আন্দোলন যে অত্যন্ত :সময়োপযোগী 
একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। বর্তমানে পরীক্ষার 
উপযোগী! সম্বন্ধে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়! একদল 
পরীক্ষা প্রথার ঘোর বিরোধী, অপর দল তাহার অনুকূলে 
রায় দেন। উত্তয দলের যুক্তিই তাৎপর্যপূর্ণ ও জান্গর্ত। 
কিন্ত তৎশ্বত্ে৪ উল্লিখিত সমস্তাবলী ধীরভাবে চিন্ত! করিলে 
দেখা যাইবে পরীক্ষা তুলিয়া দেওয়াই সমীচীন । তাহাতে, 
পরীক্ষা কালীন অস্বাভাবিক উত্তেজনীর অবশ্যস্তাবী ফল 
স্বরূপ ছাত্রদের দেহমনে যে প্রভূত ক্ষতি সংশোধিত হয়, 
তাহাতে ভাট! পড়িবে, “পরীক্ষা মানেই ভাগীর পক্ষ 
এই অপবাদ দূরীভূত হইবে, দরিন্র অভিভাবকশ্রেণী অযথা 
খরচের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবে এবং সর্বোপরি 
পরীক্ষার্থীর বিদ্যা, বুদ্ধি, চরিত্র ও কমকুশলতার সর্বাজীন 
পরীক্ষা হইবে । তবে ইহা যে বিশেষজ্ঞ, দায়িত্ববোধ সম্পন্ন 
ও দৃঢ়চিত্ত শিক্ষক সম্প্রদায়ের হাত দিয়াই হওয়া বাঞ্ছনীয় 
একথা অনম্বীকাঁধ্য । 


তাই সবিনয়ে বলিতে ইচ্ছা করে, মাননীয় শিক্ষা 
বিভাগ বেন স্বদ্বরপ্রদারী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়া বিষয়টী পুনরায় 
বিচার করিয়া দেখেন ও সর্বদিক রক্ষাকারী প্রকৃত কল্যাণ- 
প্রস্থ কোন পন্থা নির্ণয় করেন। 








অভ্ভি গোদাবরী 


শ্ৰীশ্ৰচীন্দ্ৰ নাথ বন্দ্যোপাধ্যার 


(৩) 

মেয়েটার মাথায় একরাশ চুল জট্পাকানো, লালচে; 
কতকাল মাথায় তেল পড়েনি কে জানে! মেয়েটীকে 
কী নির্লজ্জ! বল! যেতে পারে? তা নয়। তাদের দেশের 
মেয়েরা সায়ার মতে যেটা ব্যবহার করে সেট! ঠিক সায়া 
নয়, ঘাধর! ৷ ঘাঘরাঁর ওপরে যখন মেয়েরা শাড়ী পড়ে 
সে শাড়ী আকারে ছোট, সে শাড়ীটা বুকঢাকা ত্বাচলের 
মতোই ব্যবহৃত হয়, শাড়ীর একপ্রান্ত শুধু সায়ার সংগে 
(ওরা বলে নাঙ্গাঁ) কোমরে গৌঁজা থাকে । সোমনাথ 
একটু নেমে গেজ তীরের দিকে_-ডাকল,--কোখ্া? 

মুখ ফিরালো কোণ্ডা, কে, পণ্ডিত? ঠিক হায়! 

হো-হো ক'রে হাসতে .হাসতে উঠে দীড়ালো কোণ্ডা, 
বলল, লছমী তোমাকে ডেকে এনেছে বুঝি? জমানা 
বদল গিয়া! ডাকবে কেন, আমিই ত যেতুম ! ওদিকে 
যে এক কাণ্ড! বলেই আবার হাসতে লাগল কোপ্ডা, 


বলল, ও লছমী, তুই তখন এখানে এসে আবার চলে গেলি - 


কেন? কাপড় কাচাঁর রকম দেখলি না? আমি হেসে- 
হেসে মরি! বললাম, আমায় দে’ ছড়ি, আমি কেঁচে 
দেই। তা’ কী মুখনাড়া! বলে আমার কাপড় আমি 
কাচব, তুই কে? 
৷ লছমী বলল, আমি এবার যাই পন্ডিত, তোমাকে 
ত সব দেখালাম, বাবা এলে আমি বলব, তুমিও 
সব সাক্ষী থেকো । ন 
চকিতে লছমীর মুখের দিকে তাকায় সোমনাথ । এই 
কী তবে প্রেমের শুরূপ ? ঈর্যার মধ্য দিয়ে এমনিভাবেই 
কি ভালবাসার ফুল ফুটে ওঠে ? | 
মানা বদল গিয়া" _-সখেদে বলে ওঠে কোশ্ডা- 
নইলে জছমী কিন! বাবার কাছে নালিশ করতে চায় 


আমার নামে! ও লছমী, দেখ সব কান্দ আমি এখুনি 
সেরে দিচ্ছি,-আমার কাঁজ কেন, তোর কাঁজও সব আমি 
ক'রে দেবো । কিন্তু, লছুমী ? 'লছমী সোলা চাইল ওর 
মুখের দিকে, বলল,--কী ? 

লছমীর কাছে একটু এগিয়ে এল, কোড, অন্থনয়ের 
স্থরে বলল, দিবি ত? 

কী দেবো? পয়সা! ছাই দেবো তোকে! 

দেখ পণ্ডিত দেখ,--কোণ্ডা বলে ওঠে, কথার ছিরি 
দেখ। আমার কতো পয়সা এই মেয়েটা মেরে দিয়েছে 
তা” জানো! 

কী |__লছমীর এই নতুন দৃপ্ত রূপ দেখে অবাক হ'য়ে 
যায় সোমনাথ,-_সেই নিরীহ শান্ত মেয়েটা এগিয়ে গিয়ে 
হাত দিয়ে কোগ্ডার বুকে আচকা মারে এক ধাক্কা, বলে, 
যতো বড়ো মুখ নয় তত বড় কথা! আমি তোর পয়সা 
মেরেছি! পয়সা দেয় কে তোকে ? কাজ করিস্‌ অমনি- 
অমনি? খাস কোথায় ছুইবেলা ! 

কোণ্ডাও হয়ত প্রস্তুত ছিল না লছমীর এই ব্যবহারের 
জন্তু, ধাক্কাটা সামলে পিছিয়ে গেল ছুতিন পা, কিন্ত আশ্চর্য, 
রাগ করল না, একটু অপ্রতিভের মতে! হানতে লাগল 
শুধু। বলল,_-পণ্ডিত, কী শুনছ? আমার পয়সা ও, 
মারেনি, আমিই মেরেছি ওদের ভাত | ঠিক হ্যায়! 

লছমী বলল, বেশ, বাবা আস্থক, আজ হয়ে যাক এর 
একটা হেন্তনেন্ত। 

কোণ্ডা এগিয়ে এলো, বলল,--বাঁগ করিস কেন লছমী, 
আমি কী পয়সা চেয়েছি! 

--তবে, কী চেয়েছিস্‌ আর তুই ? 

লছমীর কণ্ঠস্বর একটু নরম হওয়াতে যেন উৎসাহে 
জলে উঠল কোণ্ডা, বলল,--সব কাঁজ তোর করে দেবে! 
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লছমী, যতো বেলা হয় হোক। তুই ছুটি বেশী ভাত দ্বিন 
এবেলা, কেমন? পয়সা টয়সা চাই না। দেখ্‌, দিবি ত? 

লছমী একটু থেমে তারপরে বলল।-_হঠাৎ বেশী ভাত ? 
এ মেয়েটার জন্তু বুঝি? 

কোপ! চট্‌ করে সরে এলো! লছমীর্‌ কাছে, কেমন 
একটা চাপ! ফিদ্ফিসানির সুরে বলল,_-আরে চুপ, চুপ! 
শুনতে পেলে এখখুনি ভিড়বিড় ক'রে উঠবে ! নামটা কী 
জানিস? নাঁগমণি! ওরে বাবা, কোন নাগের মাথার 
- মণি, তা’ কে জানে! 

বলে হঠাৎ আবার হো-হো করে হেসে ওঠে কোণ্ডা। 
লছমী ধমক দিয়ে বলে রাখ তোর পাগলামি! মণি 
দেখাতে এসেছে আমাকে | 

তারপরে দুপ দ্রাপ, করে পা ফেলে এগিয়ে ধায় লছমী 
মেয়েটার কাছে, বলে,_এই ? 

মেয়েটার শাড়ী ধোয়ার কাক হয়ে গেছে, উঠে 
দাড়িয়েছে সে এতক্ষণে, ভেজা শাড়ীর গোছাটা বুকের কাছে 
জড়ো ক'রে ধরা। কিন্ত দাড়িয়ে ধইল সে নদীর দিকে 
মুখ করে, পুরুষের উপস্থিতি লক্ষ্য করেই এদিকে ফিরল 
না, শুধু ঘাড়! একটু ঘুরিয়ে ফেলল লছমীর ওপরে, 
বলল, কী? 

কে তুই? 

মেয়েটী বোধহয় এসটু হাসল, বলল.--গশুনলে সা? 
নাগমণি আমার নাম। " 

- তাত বুঝলাম। তা’ তোর নাগ কই? 

এইবার খিলখিল ক'রে হেসে উঠল মেয়েটা, বলল, 
নেই। খুঁজতে বেরিয়েছি। 

কোণ্ডী ওদের কথার মধ্যে এক-পা এক-প। ক'রে কখন 
এগিয়ে গিয়েছিল ওদের একেবারে কাছে;_-পিছন থেকে 
বলে উঠল, ঠিক হায়। 

বুকের ওপব ভিজে কাপটা। জড়ো করা, মেয়েটা এবার 
ফিরে দাড়ালো এদিকে মুখ কবরে, বলল,--এই, সবে যা 
এখান থেকে! 

লছমী ব'লে উঠপ),_কেন, সরবে কেন? পছন্দ হয় 
না'নাগটিকে ? 

মেয়েটী হেসে উঠল একথায়, বলল,--এ, আবার নাগ 


অস্তি গোদাবরী তীরে 
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নাকি? একে নাকি আবার খুঁজতে হয়? এই-ই উল্টে 
আমায় খুজে বার করেছে। 

লছমীও তরল কে বলল,--এ হোল! একই করা! 
নাও, এখন চল্‌। 

--কোথায়? 

_কেন, তোর নাগের গর্তে? . 

মেয়েটী বলল,-_-গতে'র লোভ আমার আর নেই 
দিদি+_বেশ আছি বাইরে এসে। 

লছমী বলল,_-বেশ যে আছিস তা*ও দেখতেই পাচ্ছি। 
পেটে দানা পড়ে না কদিন? ও লছমী,বলে উঠল 
কোণ্া,দানার কথা বলিস না, আমি এসে দেখি নদীতে 
ঝাপ দিতে যাচ্ছি! . 

শষ্ট্যা যাচ্ছিল,--মেয়েটী বলল,-.তোকে বলেছে | 

দেখ, মিথ্যা বলিস না!--কোগুা বলল,--হাত ধ’রে 
পিছন থেকে হ্যাচ্‌কা টান ধদি না দিতৃম, তবে ঠিক তুই 
ঝাঁপিয়ে পড়তিন জলে! 

-আহা! মরবার মতে৷ জল তোদের গোদাবরীতে 
আর আছে কিনা! 

এই কথায় একটু চমকে উঠল সোমনাথ । মেয়োট 
হঠাৎ বলল কেন.এই কথাট!? গোদাবরী কী এতই ক্ষীণ 
হয়ে গেছে! তাই যদি হয়, তবে তার মাকে কেনন কঃরে 
টেনে নিয়েছিল বুকে? নাঁনা, এ পরিহাস ছাড়া আর 
কিছু নয়! কিন্তু সত্যই কী মেয়েটা জলে ঝাপ দিয়ে 
জুড়োতে চাইছিল লকল জালা? কেন, কী এমন কষ্ট 
ওর? কী ওর দুঃখ? তবে কী তার দুঃখিনী মায়ের 
মতো এ মেয়েটা এরকম লাঞ্ছিত হচ্ছিল সংদারে | রুক্ষ 
চুল, ছিন্ন মলিন বেশবাস,_মেয়েটার দিকে ভাক্ষাতে 
তাকাতে একট! অদ্ভূত দেহ আর কারুণ্যে আধুত হঃয়ে 
গেল সোমনাথের মন,--নিজে অজ্ঞাতেই একটু একটু ক'রে 
এগিয়ে গেল সে ওদের দিকে। 

_ মেয়েটী ওকে এত কাছে দেখে লজ্জায় জড়োসড়ো হ'য়ে 

ওঠল মূহূর্তে। বুকের কাছে জড়ো-করা শাড়ীর প্রাস্তটুকু . 
ছেড়ে দিলো,- ভিজে শাড়ীটা পর্দার মতে। লুটিয়ে পড়ল 
ওর পা পর্যন্ত । মেয়েটা মুখ নীচু করল। ওর সঙ্কুচিত 
ভঙ্গী দেখে নিজেও একটু লজ্জিত হয়ে পড়ল সোমনাথ, 
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এ বেন তার সম্পূর্ণ অনধিকারনপ্রবেশ। সত্যিই তাই, 
এতদিন ওদের মধ্যে সে আছে, এতর্দিন ধ'রে ওদের 
দেখেছে, কিন্তু লছমীর হাত ধরে এখন আন্দ ওদের 
জীবনের একেবারে অন্দ্র-মহলে প্রবেশ করা! চমৎকার 
লাগছে ওদের এই লীলা,--কিন্ত ওর! কেন অতো 
সহন্্রভাবে নিতে পারবে তাকে? 
লছমী বলল,-_কী রে নাগমণি, আমাদের পণ্তিতকে 
দেখে লঙ্জা পেলি নাকি? এই কোণ্ডা, দৌড়ে যা না, 
একটা! শুকনো শাড়ী নিয়ে আয় ঘর থেকে, নইলে ও*যাবে 
কেমন ক'রে? 
কোওা ব্লল,-ঠিক হায়। এখনি যাচ্ছি। ঘরের 
চাবি দে? 
ধোমনাথ বলল,-দীড়া কোণ্ডা, আমিও যাব। 
লছমী এগিয়ে এলো, বলল,_-৪” বাবে কোথায় 
পত্ডিত ? থাক্‌ এখানে । তোর হাতে ঘরের চাবি দেবো 
না আরও কিছু? আমিই নিয়ে আসছি শাড়ী । 
নাগমণি পিছন থেকে বলল,--দরকার নেই দিদি, শাড়ী 
আমি এখুনি শুকায় নিচ্ছি। টান করে দুজনে ছুনিকে 
_ ধরলে এখনি শুকিয়ে যাবে। 
লছমী চলতে চলতে ফিরে দাড়ালো, বলল,_-মনে মনে 
ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছিস বুঝি? তাই কর, ছুজনে ছুদিকে 
ধবু, আমরা যাই। এসো পণ্ডিত। 
কোণ্ড! চেঁচিয়ে বলল,--কিস্তু ভাতের কথা? 
ভাতের কথা তুই কবে ভাবিস? 
ওকে নিয়ে। 
প্রথম দিকে জোরে জোরে বলতে আরম্ভ করলেও 
শেষে মন্থর হ'য়ে এলো লছমীর চলার গতি, নালার কাছে 
এনে অকারণেই একটু হেসে উঠল সে, বলল,--পণ্ডিত ? 
কী? 
-ওদের্‌ দুটিতে জুড়ি মিলবে ভালো । দুটিই বুনে! ! 
' --জুড়ির কথা ভাবছিন কেন লছমী। মেয়েটা কে, 
- কীরকম, সে-সব ত জানতে হবে! 
জানবে কোটলিঙ্গ-ঠাকুর। পণ্ডিত, ওদের দুটিকে 
একদিন নদীতে মন্ত্র পড়িয়ে আন করিয়ে দিও | স্গান 
ক'রে ছুটিতে প্রণাম করুক কোটলিঙ্গ-শিবকে। ওদের 
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ঢুকতে দেবে ত মন্দিরে, পণ্ডিত? বাবা বলছিল, নতুন 
আইন হয়েছে,--মঙ্দিরের ভিতরে ষেতে চাইনে ছোট- 
জাত বলে আমাদের কেউ আর বাঁধা দ্বিতে পারবে না। 

সত্যিই লছমীর এ এক নতুন মূর্ি। সেই শাস্ত 
চুপচাপ মেয়েটা আজ অনর্গল কথা বলে চলেছে! কোগ্ডাকে 
ও’ ভালোইবাসে, আজ ঈর্ধার কাটায় ফুটে বেদনা ঝ'রে 
পড়ছে সেই পরম প্রেম-পুষ্পটি থেকে ! হয়ত সোমনাথের 
মতো এ’ প্রেম আজ ওরও এই নতুন আবিষ্কার! সেই 
আবিষ্কারের মধুর আনন্দই হয়ত আজ জুড়ে ফেলেছে 
ওর সমস্ত মন, .সেই মধুরতার ম্পর্শেই আজ ও” মুহে 
উদার, কোমল, স্রেহময়ী হয়ে উঠল এ মেয়েটার প্রতি। 
কিন্ত, কে এই নাঁগমণি, ওর কথা দব ভালো ক’রে জানতে 
হবে লোমনাথের । 


_লছমী? 

-_কী পণ্ডিত? 

-তুই জানিস না মেয়েটা, কে? 

_-এই তজানলাষ। নাঁগমণি ওর নাম। 


-কোগ্ডা ওকে দেখতে পেলে কী ক'রে? 

এই কথায় একটু হেসে উঠল লছমী, বলল, ও 
পাগলটার কথা বোলো না পণ্ডিত, ওর চোখ পড়ে সব 
দিকে। ভোরে উঠে কাজ করতে এলো, কিছুক্ষণ পরেই 
উঠে গেল কান্দ ছেড়ে, বলল, আমি মাঠ থেকে ঘুরে 
আনছি, লছমী। "আসছে ত আনছেই, আর দেখা নেই 
ওর। দেরী দেখে আমিই গেলাম ওকে খুঁজতে মাঠের 
দিকে । মাঠে নেই, ও দেখি টিলার কাছে, মেয়েটার 
সংগে কী আবোল তাবোল বকছে ! প্রকাণ্ড নাকি ওর বাড়ী, 
অনেক পয়সা, যধন তখন সিনেমায় যায়, রেল গাড়ীত 
চড়েছে একবার,-_এইসব বতো চালবাজের কথা। 
ভাকলাম, কোড? কাজ করতে হবেনা? 

বলে বসল, করব না! তোর কী?'""রাঁগে সর্বশরীর 
কাপতে লাগল পণ্ডিত», ছুটে চলে এলাম। অনায়াসে 
মুখের ওপর বলল কিনা, কাজ করব না! ভাবলাম, 
আমুক বাবা নহর ছেড়ে, ওকে শান্তি দিতে না পারি ত 
সর্দারের মেয়েই নই ;'.'এইভাবে অনেকক্ষণ কেটে গেল, 
বাবা কথন আসবে কে জানে! তোমাকে তখন হঠাৎ 
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দেখতে পেয়ে ভাবলাম ঠিক হয়েছে, তোমাকেই নিয়ে 
যাই, তোমাকে ও" মানে, ঘাড় ধরে হিড়হিড় করে 
টানতে টানতে নিয়ে আসি গর্দভটাকে ! কিন্তু পণ্ডিত, 
পারলাম না, মেয়েটাকে দেখে সমস্ত রাগ জল হয়ে গেল! 
ছেঁড়া শাড়ী, ছেড়া জামা, আর কেমন ফ্যাল-ফ্যাল করে 
ছেলেমান্থষের মতো তাকানোর ভঙ্গী! বড়ো মায়া হ'ল। 
আজ এ মেয়েটার জন্তই বেচে গেল কোপ্ডা, নইলে ওকে 
আছ আমি কান ধরে তোমার পায়ের কাছে ওঠবোস্‌ 
করাতাম পণ্ডিত! 

হাঁটতে হাটতে ওরা ততক্ষণে সেই রজক-ঘম্পতির 
কাছে ফিরে এসেছে । পুরুষটি তখনও একমনে কাপড় 
আছড়াচ্ছে, আর মুখে উচ্চারণ করছে যেন সাবধান বাণী 
হেই_-হেই! 

মেয়েটা ঠিক আগের মতই তাকালো ওদের দিকে, 
সামান্ত একটু যেন ক্র কুঞ্চিত হ’লো, তারপর আবার 
দিলো কাজে মন। যেন বলতে চাইল, পণ্ডিত আর 
লছমী মিলে কী যেন একটা কাণ্ড করছে আজঃ বড়ে 
জানতে ইচ্ছা করছে, কিন্তু উপায় নেই, হাতের কাজ 
সেরে ফেলতে হবে, সময় নেই। 

ক্রমে ক্রমে তার নিজের শাড়ীর ঘরে ফিরে এলো 
লছমী, উহ্থনে হ্থাড়িটা টগবগ করে ফুটছে, সম্তর্পণে ধরে 
নামিয়ে ফেলল হাড়িটা, যতটুকু হবার তারচেয়ে বেশী 
সিদ্ধ হয়ে গেছে কাপড় ধরে যায় নি ত? ঠিক আছে। 
প’ড়ে আছে কাপড়ের জুপ, সুর্য ওদিকে অনেকটা ওপরে 
উঠে গেছেন। এত কাজ এক বেলার মধ্যে করে ওঠা 
কী একা লছমীর পক্ষে মস্ভব? তবু, জলের ধারে নেমে 
গেল লছমী, নেই ধুলো-কাদায় ছুড়ে ফেল! শাড়ীটা এলো- 
মেলো! হয়ে পড়ে আছে শাড়ীটার গোছা তুলে নিলো 
হাতে। 

সোমনাথ দাড়িয়ে পড়েছিল ওর কাছে, বললে, 
আমি যাই? | 

মুখ তুলল লছমী, কোনো কথা বলল না, শুধু মুখখান! 
একটু কাৎ ক'রে জানালো যাও । সব চঞ্চলতা মিলিয়ে 
গিয়ে আবার সেই ও্দাসিম্ত আর প্রশাস্তি যেন ফিরে 


এসেছে লছমীর মনে। সোমনাথ সরে গেল, এরপর 
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সেই ভাঙা ঘাট, ঘাট বেয়ে উচুতে বাঁধের ওপর উঠে ধীর 
পায়ে চলে যাবে তার ঘরে। 

ঘাটে লোক নেই এখন। ওপরের চাতালে দুটি 
ব্রাহ্মণ বসে জটলা করছেন, আর সবাই কোটলক-শিবের 
মন্দিরে, ঢং ঢং কারে ঘণ্টা বেজে উঠছে মাঝে মাঝে! মন্দির 
ছাড়িয়ে পথের ওপর দিয়ে একট এগিয়ে গেল সোম্নাথ। 
সামনে একটি অশখ গাছের তলায় বাঁধানো বেদী, 
বেদীর সিড়িতে দ্বাড়িয়ে অশখ বৃক্ষের পোড়ায় কমগুলুর 
জল ঢালছেন একটি মহিলা, স্নান করে উঠছেন, পরনের 
কাপড় ভিজে । মধ্য ষয়লী হবেন। জল দিচ্ছেন আর 
উচ্চারণ করছেন জলদানের মন্ত্র" ক্ষুস্পন্দং ভুজ্জস্পৃন্দং 
তথা ছুঃস্বপ্নদর্শনম । শক্রনাঞ্চ সমুখান-মশখ শময়াশুমে। 
অশখরূপী ভগবান 1" ূ 

মন্ত্রের মধ্যেই তাঁর চোখ পড়ল সেমৈনাথের ওপরে, 
বললেন, কে সোমনাথ ? মধ্যবয়সী মহিলাটিকে চিনেছে 
সোমনাথ, পার্বতী আম্মা, অর্থাৎ পার্বতী মা। ইনিই 
ওরু অসুখের সময় ওকে গিরে দুধ বালি খাইয়ে আসতেন 
কিন্ত ইনি ত বেশ কিছুদিন হ’লো এখান থেকে চলে 
গিয়েছিলেন! আবার এলেন কবে? 

-কাল এসেছি বাব। নালিক-তীর্থ ঘুরে 
এলাম। সে-ও গোদাবরীর তীর। তবে সেখানে 
গোদাবরী এত চওড়া নয়। দাড়াও বাবা, তোমায় সংগে 
যাব, প্রণামটা সেরে নেই | বলেই শুরু করলেন, নমঃ 
অশখ ব্রক্ষন্ূপোহপি মহাদেবেতি বিশ্রতঃ'*"তার পরে 
সোমনাথ, কেমন আছ? আর অহ্খবিস্থথে পড়োনি ত? 
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-যাক্‌, ভালই খবর তাহ'লে তোমার । তোমার 
এ রোগ-টোগের কথা মিথ্যা বাবা, আমি'জানি। কিন্ত 
বলার উপায় নেই। আর বললে আমার কথা বিশ্বাসই বা 
করছে কে? আসল কথাটা আমি জানি। তোমার 
বাবার সংগে দেখা হয়েছে, কিন্তু বাড়ীর থবর জিজ্ঞাস 
করতে ভুলে গেলাম । কেমন আছে কৃষ্ণবেনী? 

কুষ্ণবেশী তার নতুন মায়ের নাম। বলল, ভাত, 
জানিনা । বোধ হয় ভালই আছেন; 

তোমার বোন? 
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--ভালই আছে বোধ হয়। 

যাও না বুঝি বাড়ীতে ? 

স্পনা। 

পার্ধতী যা বলতে বলতে এবারে একট থামলেন, 
ভালই করেছ না গিয়ে। চুপিচুপি তোমাকে বনি, 
মেয়েটা ভালনা। রূপের দেমাকেই গেলেন, সেই গল্প 
জানোত? সেই চিত্রাঙ্থীর গল্প? 

--সৌমনাথ জানে, ইনি কথা আরম্ভ করলে আর 
রক্ষে নেই,--কী যে বক্‌বক্‌ করতে পারেন! অথচ স্মেহ 
আছে তার ওপর, এটা সে বেশ বোঝে। বলদ, 
পার্বতী মা, আজ্ধ গল্প থাক, আরেক দিন শুনব। একটু 
কাজ আছে। 

কাজ? কী কাজ ? কাজকর্ম ধরেছে নাকি? 

না, না, সে-সব কিছু নম, এমনি, মানে সকাল 
থেকে ঘুরছি, এখন বাসায় চাই। 

" পার্বতী মা বললেন,-_-আচ্ছা যাও। 
"আছো ত? 

হ্যা। 

পার্বতী-মাকে গলির মোড়ে রেখে হন্হন্‌ ক'রে এগিয়ে 
গেল সোমনাথ । আরেকটি অদ্ভুত চরিত্র এই পার্বতী-মা। 
" ইনি নাকি আজীবন কুমারী। ছোটবেলা থেকে দেখে 


সেই বাসাতেই 
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আসছে সে একে। ত্রাক্ষণ-কন্তা। এই পাড়ারই বহু 
দিনের বাসিন্দা । আত্মীয়স্বজন সব মরে হেজে ইনিই 
একা বেঁচে আছেন ওঁর বংশের । একখানা পাকাবাড়ী ও 


গলির মধ্যে । লোকে বলে, প্রচুর টাকা। সোমনাথ 
তা? বুঝতে পারে না। ভবে একটা কথা বহুদিন থেকে সে 
শুনে আসছে। তার বাবাকে আর একে জড়িয়ে এক 
কুত্সা-কাহিনী। বিশ্বাস করে না সোমনাথ-এ সব 


নিশ্চয়ই দুষ্ট লোকের বুটনা। ভবে, বাবাকে মহিলাটি খুব 
ভক্তি করেন, শ্রদ্ধা করেন, এটা সে দেখেছে! 

বাসায় পৌছল সোমনাথ । রাস্তা থেকেই অপরিসর 
সিঁড়ি উঠে গেছে পরে--তার ঘরের দুয়ারে, নীচের 
ভাড়াটের সংগে কোনো যোগই নেই। ভার ভাড়াটে 
ছুটি । একজন থাকেন একা,-- ছোট-খাঁটে৷ ঠিকাদারী 
করেন,_নাম মাধব রাঁও)--একটু নিঝ'ঞ্চাট প্ররুতির 
লোক। অপর জন স্ত্রী ও ছোট ছোট তিনটি শিশু নিয়ে 
বাস করেন, জাতে রজক হ’লেও ব্যবসা করেন না রজকের, 
করেন চাকরী,_তাই নোকল্লাদের সংগে মেশেন না, 
এদিকে অর্থ-নৈভিক চাপে নাভিশ্বাস উঠলেও নাক উচু 
করে চলেন। একটু-আধটু জুয়ার ঝোঁক আছে। কিন্ত 
এদের কথা নয়, সোমনাথের সারা! মন জুড়ে বিরাজ্জ করছে 
আজ লছমী, কোণ্ডা আর নাগমণি । 


জপ পা হা পপ 


শ্যামাপ্রনাদের মহাপ্রয়াণে 
Co শ্রীশশাঞ্চশেখর চক্রব্স্তী 
নগরীর পথে পথে শোভাযাত্রা যায়, লক্ষ্য-হাঁরা বঙ্গদেশ কাদে আজ অসহায় প্রায়, 
- শোকাচ্ছর প্রায় | ই শবদেহু সাথে ল/য়ে শোভাখাত্র! ধীরে ধীরে যায়! 
| কোথা সেই মহাযোদ্ধা? নে কি আজ প্রাণহীন শব? 
দুদিনের মেঘে আকাশ আধার, 
ED l মৃত্যুর নিবিড় ছায়া ছেয়ে যায় পথে মাঠে ঘাটে, 
. চারিধারে হ’য়ে গেছে কালো ! ঘনায় গভীর রাত্রি | 
বিষণ্ন সন্ধ্যার যেন নিভে গেছে লব ক'টি আলো | আকাশের উন্মুক্ত ললাটে, 
স্তিমিত নক্ষত্র ভাতি লুকায়েছে কোন্‌ অন্তরালে, নূতন সুর্যের আভা--আসেনাক” আর কল্পনায়, 


উত্তর আকাশে আব ক্রুবতারা দীপ নাহি জালে ! 





নগরীর পথে পথে অবসম্ম শোভাধাত্রা ধায় | 





| বুভূক্ষু শিক্ষক, সমাজের বিপদ-স্বরূপ' পণ্ডিত অমরনাথ ঝা 





শ্যামাপ্রসাদ-সআ্মরণে 


আীবেণু গঙ্গোপাধ্যায় 
দধীচি, তোমার আত্ম-আছতি দানে পুরুষ সিংহ, ভুলেও কথন নত কর নাই মাথা, 
দেশ খু'জে পাক শুভ পথ তার, যুগ খুঁন্দে পাক মানে। অনাথ আতুর উৎপীড়িতের:ছিলে ষে পরিত্রাতা। 
ব্রাহ্মণ তুমি, নয়নে তোমার দেখেছি জ্ঞানের ভাঁতি। বাণীর ছুলাল, বিদ্যাঠুপ্রচারে:প্রয়াস করেছ কত। 
ন্তায়-ব্তিকা জালিয়া চেয়েছ ঘুচাতে তামসী রাতি। ভ্তান-বৃক্ষের ফল লভিয়াছে ছাত্রেরা শত শত। 
জনমত যাহা উদাত্ত স্বরে তাহাই প্রচার তরে, দেশের ডাকে ও সাড়া দিয়াছিলে, তাই ত তোমার তরে 
হিমালয় হ’তে কন্যাকুমারী বেড়ায়েছ প্রতি ঘরে। সার! ভারতের জন-সঙ্যের নয়নে অশ্রু ঝরে। 
সারা ভারতের মূঢ় জনগণ-মর্ম নিঙাড়ি আনি, বাঙালীর তুমি নয়নের মান, সে-মান হারায়ে তাই, 
বস্তকণ্ডে ঘোষেছ তোমার দাবীর অমোঘ বাণী। অন্ধ নয়ন সলিলে আমর! ডুবে যাই, ভেসে যাই। 
শ্যামাপ্রদাদ যতাপ্রয়াণে 
শ্ীনারান পাত্র 
বাংলার রবি অন্ত গিয়াছে পশ্চিম-নীমানায়, কে দিবে হিয়া প্রাণ, 


সত্য কি তাহা? রবি কি কখনো নীরবে অস্ত যায়? 


যে রবি কিরণে সারাটী ভুবন উজ্জ্বল হ'য়ে উঠে 


যে রবি উদয়ে বেদন। ভেদিয়া অশাধাবের কারা টুটে 


সেকি কতু হাঁয় এমনি করিয়া নীরবে অস্ত যাবে 
মধ্যদিনের উত্তাপ সেকি টনি লোপ পাবে? 


২৪৪৪৭ ৪৮৯৯৪ ৮ ৭৯৪৪৪ 


কে কাদে হোথায়, কাদিছে বালী ? কাদো কাদো 


তুমি মাতা 


আর যে হেথায় রহিল না কেহ ঘুচাঁতে তোমার ব্যথা 
কে আর তোমার লাগি’ 
উদয়াচলের শিখরে বসি রহিবে নীরবে জাগি’? 


রক্ষা করিতে নারী ও শিশুরে, বাচাতে মায়ের মান ? 
কে আছ আজিকে বাংলার মাঝে ছুটে এসে ভাই ত্বরা 
অভিমানী ছেলে চলে যায় আজি ত্যজিয়া যে এই ধর! 
" বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে শুধু পেয়েছে যে অপমান 
বাংলার লাগি’ বাঙ্গালীর লাগি, দিয়ে বলি নিজ প্রাণ, 
বল আজি তারে ভেকে-- 
হে বীর মিংহ বাংলার লাগি কাহারে যেতেছ রেখে? 
এখনে তো বেলা রয়েছে গগনে, তবে কেন যাঁও চ’লে, 
যাও যদি তবে, ফিরিবে গো কবে বাংলা মায়ের কোলে? 
বলে যাও বীর সেনা»-: . 
শ্যা মাপ্রসাদের' বাংলার মান সেকি কভু ফিরিবে না ? 


সম সপ ভা পপ 


ky 


শ্রীমানবেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 


এখানে রাতের বুকে মাঝে মাঝে জলে ওঠে আলোর 


ইশারা, 


নিথর গুমোট বায়, বুকে বুকে হৃৎপিণ্ড ধুক্পুক্‌ করে, 
এ-পৃথিবী দিন-রাত রাত-দ্বিন ঘোরে,_-ষেন দিশেহারা, 


- স্ুর্ধের শিশুরা কাদে মাঝে মাঝে বিপর্যস্ত কালের প্রহরে। 
পৃথিবীর দেনা শোধ করে নি মান্য, আরো ক’রে চলে খণ 


উন্মত্ত আবেগে তাই, মহাজন এ-পৃথিবী করে টল্মল্‌) 
কখনো বিদীপি মাটি অঙ্র্বর, হিংস্র রুক্ষ, কুৎ্পিত কঠিন 


উদগীরিত অস্থি আর গলিত লাভায় ভার তোলে বিক্ষুব্ধ চঞ্চল 





ভীতীত্রস্ত অগোছাল বসুমতী । কী বিকৃত কুটিল প্রলাপ 
ঝকে চলে থর-ন্ায়ু বোবা-স্তন্ধতারঃহিংশতার মাঝে ; 
অজগরী কানায় আজে! চলে শবের মাংসের লোভে 
অভিযান 
শকুনির আর ডাইনীর ! 
তাই সূর্য-সেনা জাগো, আগুনে 'উত্তাপ 
আনো বুকে; হিম-নীল-বিষে অমৃতে: স্পর্শ দাও,নয়া সাঙ্জে 


, সেজে যাত্রা করো) আসন্ন স্থির স্বপ্নে ভরে.তেলো! 


জনতার প্রাণ। 


“পলীসমাজ* ও শরচচন্র 


শ্রীঠাকুরগোসাঞ্জি বন্দ্যোপাধ্যায় 


পিল্লীসমাজ্’ উপন্তাসের নামটিই যেন ওর ভেতরকার 
সব কথা স্পষ্ট ক'রে বালে দেয়। তারপর, এই সমগ্র 
উপন্যাসটি পণ্ড়লেই চোখে পড়ে সমাজ-দ্গীবনের 
কুব্যবস্থা শরচ্চন্দ্রের মনে যেন এক বিরাট জিজ্ঞাস! রূপে 
প্রতিভাত হয়েছিল, ভাই তিনি তার সংস্কীর-সাঁধনে 
যেন নিজের দরদী মনটি ঢেলে দিয়ে ব্রতী হ’য়েছিলেন। 
অথচ আশ্চর্ধ্য এই যে, লেখকের এই বিদ্রোহী মনের শ্বচ্ছ 
ধাবা উপন্যাস-ধশ্শকে কোথাও ব্যাহত করেনি, বরং এর 
পরিণতিকে আরো উন্নততর ক'রে তৃলেছে। নিছক 
সমাজ-সংস্কারকের মন নিয়ে 'পলীদমান্ লিখতে বসলে তা 
হতো এক প্রবন্ধেরই সামিল ; আর থাকতো কতগুলো 
বড়ো বড়ো গালভরা নীতিকথা | কিন্ত, মনেব-হৃদয়ের 
যে চিবস্তন হদয়বৃতিটুক তাঁকে অন্থক্ষণ মুখর করে 
রেখেছে, তার জীবস্ত স্পর্শ থাকার অন্তই 'পল্লীসমাজ” এক 
অপরূপ স্ুষ্টি হয়ে পাঠকের কাছে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে । 
তাছাড়া আরো দেখি, সমাজে রিক্ত যা/রা-_যা”রা কেবল 
দিয়েই গেল, প্রতিদান পেলনা কিছুই--তা'দের প্রতি 
শর্চন্দ্রের অপূর্বব- সমমন্মিতাবোধ ঘটনাগুলোকে যেন 
আরো প্রাণবন্ত করে তুলেছে। তাই এখানে শরচ্চন্দ্ 
একাধারে কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক ও সমালোচক, 
ওপন্তাসিক, এবং সমাজ সংস্কারক ।***** 


ঘটনার আবর্তগুলো প্রধান প্রধান চরিত্রের অগ্রগমনকে 
যেন তা’দের সমস্ত সহানুভূতি দিয়ে সার্থক ক'রে তুলেছে। 
কোথায় ছিল রমা, আর কোথায়ই বা ছিল রমেন। সেই 
ভূলে-বাঁওয়! শৈশবের প্রায়-মুছে-যাওয়া স্থৃতিগুলিকে উজ্জ্বল 
করণমানসে শরচ্চন্ত্র ঘটালেন এক বন্ত্রপাত-_-রমেশের 
পিতার সৃত্যু। 

রমেশ উচ্চশিক্ষা লাভ করেছে, গ্রামে এসে পল্লী- 
সমাজের দৈম্ত দূর করতে চেয়েছে, এবং তার নীচতার 
বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর ছয়ে দাড়িয়েছে । দে আধুনিক কালের 


যুবক, জাতি মানে না। গ্যায়ের পথে সংগ্রাম ক'রে সে। 
কারাবরণ ক'রেছে, কিন্তু তা-ও তাকে নিকুৎসাহ করতে 
পারেনি, বরং জেলের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সে নতুন 
আলোর সন্ধান পেয়েছিল; এ আলো কখনো! 
নিভবে না বলে তাঁর নিজের প্রতি আস্থা-ও ছিল! 

পিতৃ-বিষ্বোগের ব্যথা রমেশ খন ব্যধিত,_ সেই 
দুর্দিনে, সমাজের ব্যবস্থার পঙ্কিলাবর্ডে পড়েও রমেশের 
মনে এইটুকু সাত্বনা ছিল ফে,-_বিশ্বেশ্ববীর কাছ থেকে সে 
পাবে পথ-চলার নি্লুষ নির্দেশ; আর সেই ভূলে-বাওয়া 
ফুলের কুঁড়িটির কাছ থেকে পাবে অমিয়-উৎস-পিঞ্চিত 
সঞ্জীবনী শক্তি। 

এগুলো সে পায়নি বললে ভুল হ্বে। কিন্তু গ্রাম্য 
ষড়যন্ত্রের মাঝখানে পড়ে তার জীবনের গতি গেল যেন 
কেমন হ'য়ে, হৃদয়ের ক্ষত তো শুকাইল না, বরং এ ক্ষত 
তাকে এক অপ্রত্যাশিত, অজানা উৎকণ্ঠার দিকে টেনে 


রমেশের মনে সুখ হয়তো ছিল, কিন্তু বস্তি ছিল না; 
আব্দেন ছিল, ছিল না নিবেদনের আগ্রহ । সে রক্জ-মাংসে 
গড়া এই মাটির পৃথিবীরই মাধ, কিন্ত তবুও যেন কেমন 
উদ্নাসীন। জীবনকে সে সম্পূর্ণনপে পেতে চায় সত্য, 
কিন্তু তার সেই চাঁওয়াতে কেউ ধদি নিজেকে অত্যাচারিত 
বলে মনে করে, তবে সেতা” বা তা'কেচায়না। তার 
মধ্যে হ্জনী-প্রতিভা ছিল, ছিল সামগ্রিক জীবনবোৌধ,- 
ছিল সে মানবতার পৃজারী, তাই, সে সাধারণের মধ্যেও 
অসাধারণ । 

রমাকে রমেশ সকল সময় বুঝে উঠতে পারতো না। 
কেবলমাত্র সেই তারকেশ্বরে সাক্ষাতের দিন সে রমার 
অস্তরের ঘনিষ্ঠ পরিচয় পেয়েছিল, এবং তখন সে বিশ্বাস 
করতে বাধ্য হয়েছিল যে,_-এই দিনটা তার জীবনের 
ধারাকে বদলে দিয়েছে। কিন্ত, পরবর্তী কাহিনীতে এ- 
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ঘটনার কোনো প্রভাব নেই । রম! নানা উপায়ে, এমন 
কি শত্রুতার মধ্য দিয়েও নিজ্বের মনের ভাব প্রকাশ করতে 
চেষ্ট। করেছে ।- কিন্তু, রমেশের মন রয়েছে ইস্কুল করতে, 
রাস্তা বাধাতে, জল নিকাশ করতে । এ-নকল গুরুতর 
কর্তব্যের চাপে রমেশের মনের কথা চাপা পড়ে গেছে 

তারপরে যে চরিত্রটি সব চেয়ে চোখে লাগে, সেটি 
হচ্ছে রমার চরিত্র, ওর জীবন যেন একটি সমস্যা । 
পাওয়ার আকাত্ব। রমার বেশ আছে, কিন্তু নেই চাওয়ার 
শক্তি, তাই, মনস্তত্ব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, রমা 
সত্যিই অবলা, কিৎকর্তব্যবিমূঢ। কিন্তু, সমাজকে বাদ 
দিয়ে রমাকে একটি পৃথক সত্তা হিসেবে বিচার করলে 
তো চলবেনা! রমার অন্তরের স্বাভাবিক কামনা- 
বাসনাগুলি যখনই বাস্তবে রূপান্তরিত হ’তে চায়, বৈধব্য- 
জীবনের গ্লানি তখনই তাকে করে কশাঘাত। সে 
মামুয, নারী, কিন্তু হিন্দু-বিধবা। উপরস্থ তা'র একান্ত 
ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বেনী ঘোষালের মতো লোক সেই 
সমাজের হর্তা কর্তা বিধাতা ।,** 

রমা কলঙ্ককে এতো ভয় করে যে, রম্শেকে জেলে 
পাঠাতেও মে বিরত হয়নি। এই কলঙ্কের ভয়েই সেই 
চিরস্তনী অভীগ্পায় অভিসিঞ্চিত হৃদয়যুক্তা রমা, রমেশের 
বিরুদ্ধে লাঠিয়াল পাঠায়, থানায় গিয়ে মিথ্যে সাক্ষী দেয়। 
**আবার এই রমাকেই দেখা যায়, রমেশের কবল থেকে 
ভৈর্ব আঁচার্য্যকে রক্ষা করতে, ভারকেশ্বরে রমেখকে যত্ব 
ক'রে খাওয়াতে । ভাই ষতীনকে সে রষেশের সম্পর্কে 
যেমন ভাবে প্রশ্ন করলো, ভাতে বেশ বুঝা যায় যে, 
রমেশকে সে কতো ভালোবাসে ! কাজেই, রমেশের প্রতি 
তার অকারণ কঠোর আচরণের একটা কারণ নিশ্চয়ই 
এই যে,_এই কগ্রিন বশ্ম দিয়ে রমা তার নিজ অস্তরের 
গভীর গ্রীতিকে লুকিয়ে রাখতে চায় ।-" প্রতিকূল অবস্থার 
তাড়নায় বম! তার একান্ত প্রেমাস্পদের শক্রতা-সাধন 
ক’রেছে,_এটাই রমার জীবনে সবচেয়ে বড়ো 
Tragedy... 


এই ছোটখাটো অথচ গুরুত্বপূর্ণ টুকরো ঘটনাগুলো 
তাহলে রমার জীবনের কী পরিচয় বহন করে? সমাজ 
সৃষ্ট পাকচক্রে পড়ে সে কি তা’র প্রেমাস্পদের প্রতি শবদ 


পল্লীসমাজ ও শরচ্চন্দ্ 


৫৩৫ 


হারিয়েছিল ?--মোটেই নয় |--যে-প্রেম অতি কাছে টেনে 
আনে, তা আবার দুরে ঠেলেও নিতে পাবে। তাই 
রমেশের প্রতি তার মুখর কামনা বা ভালোবাসা খন 
তা'কে কাছে পাবার জন্ত উন্মুখ হয়ে উঠেছিল, ( স্কুল 
প্রতিষ্ঠাতা রমেশের নামের পাশে আজ যদি তার নামটাও 
থাকতে|-..”) সামলাতে না পেরে সে তখন তার 
ভালবাসাকে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধায় রূপায়িত ক'রে একটি মাত্র ভাই 
ধতীনকে রমেশেরই আদর্শে মানুষ করবার জন্য তার 
রমেশদার হাতে তুলে দিয়ে চিরদিনের মতো! কাশী চলে , 
গেল। কাশী যাওয়াকে রমা নিজে সমর্থন করতে পারেনি; 
কিন্ত ভা রমেশের প্রতি তার প্রেমকে মহিমান্বিত 
করেছিল ।:*****ভালোবাসার জনকে কাছে পেতে চাইলে 
যেখানে কেবল নানাভাবে বিরোধ ঘটবারই সম্ভাবনা, 
সেখানে সে প্রেমকে বাচিয়ে বাথতে হ’লে নিজেকে দূরে 
সরিয়ে নেওয়াই বোধহয় শ্রেযঃ। তাই চিরতরে কোথাও 
চলে যাওয়া ছাড়া রমার আর ভিন্ন পথ ছিল না 
অগ্যদিকে লেখকও রমেশের সঙ্গে রমাঁকে মিলাতে সাহস 
পাননি বলেই মনে হয়। কারণ, তৎকালীন সমাজ- 
ব্যবস্থায় সেটা হ'তো একট! challenge. 

আরেকটি চরিত্রের কথা উল্লেখ না করলে আলোচনা 
অন্গহীন থাকে-_সে হচ্ছে বিশ্বেশ্বরী। উপন্তাসের গতি 
বছ্ধায় রেখে পরিপতির দিকে নিয়ে যাবার জন্তে এ ষেন 
main SPring.  বমেশের উগ্র আদর্শের মধ্যাদা তিনি 
বুঝতেন, আবার রমার হৃদয়ের ব্যথা-ও তিনি উপলক্ধি 
করতেন। এনা থাকলে রমেশ অনেক আগেই হয়তো 
ক্ষিরে যেতো । রমেশ তার কাছ থেকে শিখেছে অনেক, 
জেনেছে বনু তত্ব ও তথ্য, আর বুঝেছে আরো বেশী, তাই, 
কলকাতায় সে তা'র রমা-কেন্দ্রিক মনকে সমাজ-কেন্দ্রিক 
ক'রে তুলতে পেরেছিল । অপরদিকে দেখা যায়, দিশেহারা 
হয়ে রমা ধন কেবল চোখের জলে ভিজে দিন কাটাচ্ছিল, 
বিশ্বেশ্বরীই তথন তা”র অস্তর্দাহ কিছুট| লাঘব করতে 
পেরেছিলেন। একস্থানে দেখি, তিনি কু-পুত্র গর্বে 
গব্বিতা কিন্তু সেটা শ্বাভাবিক। আর সব জায়গাতেই 
তিনি যেন সাধারণের ধরাছোয়ার বাইরের্৮এক অপূর্ব 
স্থযমার মণ্ডিতা নারী । ( শেষাংশ ৫৩৯ পৃষ্ঠায়) 





উপেক্ষিত 


(রামায়ণ ও মহাভারত ) 
প্রীনারায়ণ চন্দ্র নায়ক 
প্রাণী মাত্রেরই নিজেকে বাচিয়ে রাখার একট! 


অদম্য আগ্রহ আছে। প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর শত লাঞ্ছনা 
ও সহশ্র অপমান লহ্থ করেও সে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা 


লড়তে লড়তে বীচবার নেশায় অধীর। নিজের অস্তিত্ব 
রক্ষার জন্য সে জীবন ভোর যুদ্ধ করতে ক’রতে ক্লান্ত 
হয়--অবশেষে তার নিতান্ত অনিচ্ছা স্বত্বেও মৃত্যু আসে। 
কিন্তু তার এই অতৃপ্ত আকাঙ্খার মূর্ত প্রতীক রেখে 
যায় নিজেকে বহু করে সম্তান-সম্ততির মধ্যে-_-তাঁই 
এই মৃত্যু যেন তার কাছে পরাজিত, সপ্তানের মধ্যে 
বেঁচে থাকাটাই সত্য। হৃষ্টির আদি পিতামীভ] আজও 
আমাদের মধ্যে বেচে আছেন--এই থানেই তাদের 
বেঁচে থাকার আকানম্খার পরিতৃপ্তি। 

মানুষের নিজেকে বাচিয়ে রাখার আর একটী দিক 
হচ্ছে তার চিন্তাধারা । নানা স্থধ দুঃখ, উত্থান-পতন 
ও জদ্ব-পরাজয়ের মধ্যে সে যা চিন্তা করেছে, অনুভব 
কারেছে তার ধারা যুগ হ'তে যুগাস্তরে--মন হ'তে 
সহশ্র মনে গতিশীল হয়ে অনন্তকাল স্থায়ী হোক্‌ 
এই ভার অন্তরের অকুত্রিম এযণা | সে জানে কালের 
অমোঘ শক্তি এই প্রবাহে বাধার স্থাষ্ট করবে; তাই 
. কালের কুটাল গতির সঙ্গে বা'তে এই চিন্তাধারার 
ংঘর্ষ না ঘটে তারই জন্য মূখে মুখে, বন্ধলে, বৃক্ষপত্রে, 
শিলাতলে, পর্বত-গীত্রে, স্তত্তে, তাত্র-শাসনে, কাগজে-- 
কত সঙ্কেতে, কত ছবিতে, কত অক্ষরে, কত ভাবও 
ভাষার বৈচিত্র্যে তার প্রচেষ্টার অস্ত নাই--এ এক 
কথা_আমি আমার চিন্তা ও অন্থভূতি মানব-মনের 


মভাকাব7 


সঙ্জীব্তায় মিলিত হ'য়ে তার উপর প্রভাব বিস্তার 
করুক। নৃতনের মধ্যে পুরাতনের বাচবার এই হ'ল 
হ্বাভাবিকতা-_-পুরাতনকে কেন্দ্র ক'রে নুতনের জয়ষাজ্া 
রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও ভাবময়ী পৃথিবীর প্রতিটী 
দৃশ্য, তা’র সমাজ, শ্বাস্থা, শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য ব্যবস্থা 
মনে যে ভাবের উদয় হয় তা’কে স্বতক্ষর্ত আনন্দের সঙ্গে 
ভাষার সাহায্যে অপরের বোধগম্য করানর প্রচেষ্টার 
মধ্যে সাহিত্যের জন্ম। অশরীরী মনোভাব ভাষার 
মাধ্যমে শরীরী হ’য়ে পরবর্তী বা সম-লাময়িক মানব মনে 


"স্থায়িত্ব লাভ করে। নিজ মনোভাবকে রচনার কৌশলে 


বুচয়িত! বহু জনের ভাব ধারায় প্রবাহিত কবেন। 
পৃথিবীর পুরাতন বস্তু ও ঘটনা থেকে সাহিত্যিক, 
হৃদয়ের যোগে অনুভব ও ভাব গ্রহণ ক’রে শ্বীয় মনের 
মাধুরী মিশিয়ে তাকে নবীন ও অসুন্দর ক'রে অন্ত 
সজীব-চিত্তে তাকে উপভোগ্য করেন। 

গদ্য ও পদে, ভাবে ও ভাষায় আপনার একান্ত 
হৃদয়ের ধন দিয়ে বছুজনের হৃদয় রঞ্জন করার বে যুগপৎ 
স্পর্ধা ও আবেদন তাহাই সাহিত্য স্পৃহা, পুরাতনকে কেন্দ্র 
করে নৃতনের স্ঞজন। এই হল পুবাতনের সঙ্গে 
নৃতনের আত্মীয়তার পরিচর-_-ভাবের বিনিময়_-বেঁচে 
থাকার ও বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াস । লোক-চিত প্রভাবিত 
করাতেই সাহিত্যের সার্থকতা কিন্তু সেই প্রভাব 
মানুষকে চিন্তাশীল ক'রে প্রকৃত প্রগতির পথের নির্দেশ 
না দিলে সুধী সমাজ তা'কে সৎসাহিতা, কলে গ্রহণ 


করেন না। 


.১২শ সংখ্যা ] 


প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত এমন কোন তৃতীয় 
সাহিত্য গ্রন্থ নাই যা’ রামায়ণ-মহাভারতের মত সর্ধজন- 
চিত্ত আশ্রয় ক'রে ভা”কে প্রভাবিত কঃরেছে। আর্য 
খধিগণের অনুভূত ভাব, ধাবারপে নেমে এসেছে বিদ্বৎ 
সমাজের চিত্বক্ষেত্রকে অমৃত ধারায় নিযিক্ত ক’রে। 
তারপর কৃত্তিবাঁন কাশীরাম তা’কে সহজ, সরল ও সুন্দর 
করে নবরূপে বুপায়িত ক'রেছেন_বার ফলে 
বাংলার আপামর সাধারণের হৃদয়াবেগের সঙ্গে স্বীয় 
সাবলীল, স্বমনোরম ও স্বচ্ছন্দ অথচ সংযত ভাব ও ভাষার 
ছন্দ-মাধুর্য্যে তা একান্ত আপনার হদয়-বস্তর মতই একাত্ম 
হয়ে গেছে, এক অনাবিল গতি ভঙ্গিমায় '্বগৌরব 
অক্ষুণ্ন ও অব্যাহত রেখেও--ঠিক যেমন অসীম রহস্তু ভর! 


অনস্ত নীলিমা একাত্ম হ'য়ে যায় শ্যামল দিগন্ত রেখায়।, 


ধনীর স্ৃবিশাল ও স্থ্বিভ্তত্ত প্রাসাদ কক্ষ হতে আরম্ভ 
করে অখ্যাত ও অবজ্ঞাত পল্লীর নিঃস্ব পর্ন-কুটার "বাসীর 
শত-জীর্ণ দপ্তরে এদের একদা সমান গতিবিধি ছিল । এমন 
কোন শিক্ষিত বা অশিক্ষিত ভারতীয় বিশেষতঃ বাঙ্গালী 
নাই বার জীবনে এই ছুই অমূল্য সাহিত্যের অমর 
প্রভাব কিছু না কিছু ন! প্রতিভাত হয়েছে। ব্যাস-বান্মীকি 
ধরা দিয়েছেন কাশীরাম-কৃত্তিবাস-তুলসীদাসের নিকট আর 
বাংলা তথা ভারতের জনচিত্তে মিলেছেন কাশীরাম- 
ুত্তিবাস-তুলসীদাস। এরা অনেক ক্ষেত্রে 
ব্যাস-বাল্মীকিকে ছাড়িয়ে গেছেন সত্য কিন্তু ছাড়িয়ে 
গেছেন বলেইত তা সত্যিকারের মনোগ্রাহী সাহত্য 
হয়েছে। শুধু মাত্র অন্বাদ করলে তা” হ'ত অনুবাদ 
নাহিত্য--লাহিত্যের শাখামাত্র, এমন অমূল্য সাহিত্যের 
অক্ষয় ও আদশ ভাগার হ'তে পারত না। 

প্কৃত্তিবান কহে কথা অমৃত সমান । 

রান নাম বিনা যার মুখে নাহি আন ॥" 

"মহাভারতের কথা অমৃত সমান । 


কাশীরাম দাস কহে গুনে পুপ্যবান্‌ 1” 
সত্যই কোন্‌ আদিকালে তপোবনের শাস্ত-সমাহিত 
ছায়াচ্ছয় তরুবীথিকায় পুণ্যল্লোক খধিগণ যে অম্বতের 
উপলব্ধি ক'রেছিলেন--্যুগ যুগ ধ’রে কত অমৃতের সন্তান 
তার আস্বাদ গ্রহণ ক'রে অমরত্ব লাভ করলেন কিন্তু ভার 


অমৃতত বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি । 


উপেক্ষিত মহাকাব্য 


৫৩৭ 


এই ছুই সাহিত্য রত্বাকরের দু'একটা রত্ব আহরণ 
ক'রে পকালিদাস-ভব্ভূতি-ভাস-ভারবী* অমর কাব্য রচন] 
করেছেন। িঘুবংশ+ "কুমার সম্ভব, প্রভৃতি এমন কি 
গীতা” পর্য্যন্ত এ মহোজ্জল জ্যোতিফঘয়ের কণা মাত্র 
জ্যোতি--তবুও তাদের প্রথরতা ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে 
পৃথিবীর দিকে দিকে বিচ্ছুরিত। এই ছুই সাহিত্য-বারিধি 
অসংখ্য সাহিত্য নদ নদীর মূল কারণ বূপে চির বিরাজমান । 
সাহিত্য ক্ষেত্রেকয্পতরু-সদৃশ এই ছুই মহাকাব্য স্বীয় প্রশাস্ত 
গদাধ্যে আপনাতে আপনি মহীয়ান বিখ্যাত-অখ্যাভ 
কোন সাহিত্যিক কোনদিন নিরাশ-হৃদয়ে ও রিক্ত হস্তে 
এদের কাছ থেকে ফিরে যাননি । 

কাশীরাম-কৃতিবাস” মূল “রামায়ণ-মহাভারতে'র প্রধান 
গুধান চরিত্রকে হয়ত কোন কোন ক্ষেত্রে ক্কু্ধ করেছেন 
এবং তার সাথে নানা কথা ও কাহিনী যোগ ক'রেছেন কিন্ত 
তা’তে মূল স্থুর ব্যাহত হয়নি বরং গ্রন্থ সন্কীর্ণ গণ্ডী 
ছাড়িয়ে বৃহত্তর জন-চিত্তে সুদৃঢ় আশ্রয় পেয়েছে। এই ছুই 
মহাকাব্য সেই প্রাচীনকাল থেকে আজও বাংলা তথা 
ভারতের সাহিতা ও সমাজকে পথের নির্দেশ দিচ্ছে! 
কালিদাস থেকে আরম্ভ ক'রে শরৎ-রবি-বিভূতিতৃষণ 
পর্যস্ত সকলেই এদের কাছে কোন ন! কোন বিষয়ে খণী। 
মধুক্্রনের যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ আমাদের গৌরবের বস্তু 
তাঁর মূল বর্ণনার বিষয় রামায়ণেরই কয়েকটী বিশিষ্ট 
চরিত্র মাত্র। বাংলা গদ্যের জনক বিদ্যাসাগরের শকুষ্তলা, 
সীতার বনবাস প্রভৃতি মূলতঃ রামায়ণ মহাভারত থেকেই 
গৃহীত। জানি না কবে আবার এইরূপ মহাকাব্যের জন্ম 
হবে! তবে এই ছুই মহাকাব্যকে কেন্দ্র করে বর্ত্তমান 
ও ভবিষ্যতে বিরাট সাহিত্য স্যার সম্ভাবনা আছে . 
শুধু প্রতিভা-স্পর্শের মাহেন্রক্ষণের জন্য এর! 'উদ্মুখ 
হয়ে আছে। 

বাংলায় এমন একদিন ছিল যখন গৃহের অঙ্গনে একটা 
তুলসী গাছ এবং অভ্যন্তরে একটা রামায়ণ বা মহাভারত 
অবশ্য বক্ষণীয্ন ছিল। প্রতিদিন নিয়মিত সন্ধ্যা-দীপ 
জালানর মতই বামীয়ণ-মহাভারত পাঠ নিত্যক্ম্মের ' 
অঙ্গীভূত ছিল। গৃহের আবাল-বৃদ্ব-বনিতা কর্মের অবসরে 
তার র্সান্বাদন ক'র্ত-_বিশেষত কাঠিক-অগ্রহীয়ণ মাসে। 


৫৩৮ 


রামায়ণ গান, কবিগান, কথকতা-_-এ ছিল দৈনন্দিন ঘটনা 
বৈশাখ মাদেত কথাই নাই । এগুলি সবই রামায়ণ 
মহাভারভকে কেন্দ্র করেই রচিত। এই রামায়ণ 
মহাভারতের নানা কাহিনী ও উপাধ্যানকে কেন্দ্র ক'রে 
রচিত কত গ্রাম্য-গীতি, মঙ্গলকাব্য ও ভাসান গানে পল্লীকে 
মুখরিত রাখত--এক কথায় এই রামায়ণ মহাভারত বাংলার 
সমাজ-দেহকে অঙুপম স্েহ দিয়ে তার নৈতিক অধঃপতনকে 


রক্ষা ও জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সংযোগ রক্ষার চেষ্টা. 


করেছে । এই ছুই মহাগ্রস্থই উচ্চনীচ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, 
্রাহ্মণ-অব্রাঙ্ষণ ও ধনী-দরিক্রের মধ্যে একজাতীয়তা ও 
একগ্রাণতাঁর যোগস্থত্র রক্ষা করে এসেছে । এদের 
নৈতিক আদর্শের প্রভাব সমাজের সর্বস্তরে সঞ্চারিত হয়ে 
মাহ্ছষের স্বভাবের সঙ্গে একীভূত হয়েছিল। মানব 
সমাজে যত রকমের ভালমন্দ চরিত্র হ'তে পারে রামায়ণ- 
মহাভারতে যেন তার একটাও বাদ যায়নি। চরিত্র ও 


ঘটনার বৈচিত্রযে, কথা ও কাহিনীর বাহুল্যের মধ্যেও, 


মূল আদর্শ হারিয়ে যায়নি। জ্ঞাতি-ছন্বের পরিণতি, 
লক্ষর-ভরত-অঞ্জুনাদির ভ্রাতৃপ্রেম, যুধিষ্টির ও রামের 
সতাধশ্বরক্ষা, সীতা-দ্রৌপদী-দময়স্তীর পতিপ্রাণতা, বিছুর- 
বিভীষণের ধর্প্রবণতা, কর্ণের দানশ্মীলতা ও আত্মশক্তিতে 
অবিচল" আস্থা, শ্রীকুষণ-ুপ্রীবের বন্ুপ্রীতি ইত্যাদি সহতর 
নৈতিক আদর্শ-সমাজের সম্মুখে ধরা হয়েছে অতি সুনিপুণ 
ভাবে। বিপদে ধৈর্ধযাবলম্বন, শত্রিমানের সংসম ও ক্ষমা, 


শিক্ষক- আষাঢ়, ১৩৬০ 


[ভষ্ঠ বর্ষ 
আশ্রিত রক্ষা, সম্পদে ধীরভা, ধর্মের জয়, অধর্শ্বের বিনাশ, 
ভগবানে বিশ্বাস প্রভৃতি সকল বিষয়ের সুসম বিশ্লেষণে এরা 
আরও মহনীয় হয়েছে । ধাশ্মিককে মানব রেখেই ধর্মের 
গৃক্সগতি দেখান হয়েছে, দেবত্ব আরোপ করে নয়। 
আরও দেখান হয়েছে শত্রুতার মধ্যেও যুদ্ধনীতি পালনের 
প্রচেষ্টা, প্রাজ্ঞ ও ধী-শক্তিসম্পন্ন ধৃতরাষ্ট্রের স্সেহান্কতার 
পরিণাম, গান্ধারীর ধশ্দনচেতনতা, আর সর্বোপরি ভারতের 
মৰ্ম্মকথা = | 

“ঈশাবাস্যমিদং সর্বং ষৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ । 

তেন ত্যক্রেন ভুধ্রীথাঃ মা গৃধঃ বাস্তচিত্ধনম্‌ ॥* 
এর বাস্তব প্রয়োগ । রাজ্য জয় হ'ল, রাজ্যের শৃঙ্খল! ফিরে 
এল, কিন্ত রাম যুধিষ্ঠির ও শ্রীকৃষ্ণ কেউই কি সুখ ভোগের .. 
জন্য অপেক্ষা করলেন? ত্যাগের মধ্যে ভোগের 
সত্যিকারের আনন্দোপলব্ষি--আঁসক্কির মধ্যে বৈরাগ্যের 
সত্যক্পপ। এইত জাতীয় সংস্কৃতির মূলকথ|--তাই তা’কে 
অতিক্রম কর! হয়নি । 

ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে দেশের পরিচয়-সাধন করাতে 
হ'লে, জাতির নৈতিক চরিত্রের দৃঢ়তা সম্পাদন করতে 
হ’লে শৈশব থেকেই এবিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হ’বে। 
এই ছুই মহাকাব্যের মূলকথা ও নানা কাহিনী অবলম্বনে 
রচিত শিশুপাঠ্য পুত্তকের বহুল প্রচলন প্রয়োঞ্জন। এদিকে 
শিশু সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ শিক্ষক ও স্থধীজনের দৃষ্টি | 


আকর্ষণ ক’রুছি। টি 


প্রগতি 
শ্রীস্ুকুমার চট্টোপাধ্যায় 


বন্ধ্যা ভূমিতে লাঙলের মুঠি ঠেলে, 
কিছুই জোটেনা, বাঁড়িছে কেবল ধণ। 
সে ফসল বেচে আধা-দাম শুধু মেলে, 
ম্যালেরিয়া জরে জোটাও কুইনাইন। 
শিক্ষক, তুমি হইতে কি চাও"হুখী? 
নিঃশেষ কর তোমার যা” কিছু লব) 
সম্তান তব মরুক না জরে ধু'কি’ 
জীবন যুদ্ধে নিষ্ঠুর পরাঁভব। 


মজুর ও ভাই কপালের ঘাম মুছে 
হাতুড়ি হাকাঁও--দিন কর গুজরাপ, 
সামান্ত রোজে ক্ষুধা যে গো নাহি ঘুচে 
তিলে তিলে শুধু জান্‌ দাও কোরবান। 


কুরে কুরে থেয়ে ইহাদের পণ্ররে, 
সভ্য যুগের প্রগতির চাকা ঘোবে। 






ই ক 


মনে পড়ে, জীবনের তারে 
বাজে বেদনার সুর, 
বনে নব বারিধারা! যেন 
ঝরে পড়ে ঝুরুঝুর্‌ ৷ 
দুর্যোগ দিনে সে ছিল আমার 
সংগীত ভরা! বীণাটির তার, 
সহিতে না পারি বেদনা সে আর 
চলে গেছে বহুদুর, 
মেঘলা মেছুর আকাশের বুকে 
শুন] যাম তার সুর । 
যেন সে আমারে ভাকে 
আজি বর্ষায় ভেঙ্গে পড়া এ 
ভগ্ন মেঘের ফাকে । 
গাছের পাতারা কেঁপে কেঁপে ওঠে 
টুপ, টাপ, যেন আধি বারি লুটে , 
বিরহ বেদন! বহিয়া সে ছুটে 
দুর দূর বনু দূর ; 
মিগন পিয়াসী হৃদয় যমুনা 
বিচ্ছেদ ভরপুর | 





তরুণের স্বপ্না ১. 
এম, নুরুল ইসলাম 


আমি যে তরুণ তাইতো আমার চক্ষে সদাই ঘোরে 
দিবস রজনী কত না স্বপ্ন জাগরণে ঘুমঘোরে । 
স্বপ্ন হলেও মিথা সে নয় 
সত্যের মাঝে তার পরিচয় । 
চলার পথেতে সেই হবে মোর সম্বল ও অন্গুচর 
কত না স্বপ্ন হেরি দিবানিশি সত্য ও সুন্্র। 
স্বপ্ন দেখেছি ফুটাব আলোক যতেক আধার গেছে, 
শক্তি লভিবে পুনঃ তার প্রাণ ক্ষীণ দুর্বল দেহে। 
অত্যাচারীর দত্তে যেথায় 
ধরার মানুষ ধূলিতে লুটায় 
আমি যাব সেথা চূর্ণ করিতে তার সে অহস্কার 
ফিরায়ে আনিব পৃথিবীতে আমি মান্ুষেবই অধিকার | 
অন্ধকারেতে অদ্ধের মত ছুটাছুটি করে যারা 
ফুটিয়া উঠিবে চক্ষে তাদেরও আলোর বন্তাধারা। 
যতেক দুখের হবে অবসান 
জাগিয়া উঠিবে সভেজ পরাণ 
জীবন-সায়রে উঠিবে ফুটিয়া শাস্তির শতদল, 
চারিদিকে শুধু হালি আর গান অপরূপ নির্শ্মল। 
আমার স্বপ্ন পৃথিবীর বুকে শ্যামলতা দেয় আনি’, 
স্নান ধরণীরে স্বপ্ন আমার শোনায় আশার বাণী। 
বাধা ও বিস্ন সকলি ঘুচায়, 
জীবনের যত কালিমা মুছায়, 
আধার রাতের ধ্রুবতারা সে যে জীবন-গগন" পর) 
কতনা ্বপ্ন হেরি দিবানিশি সত্য ও স্বদ্দর। 


পি UENO 








৫৩৫ পৃষ্ঠার শেষাংশ 


সমাজ-জীবনের কৃপমণ্তকতা আর তোষামোদ প্রিয়তার 
ইঙ্গিত দিতে গিয়ে লেক গোবিন্দ গাঙ্গুলী, ধর্শ্মদাস, ভৈরব 
আচার্য্য..." প্রস্থৃতিকে নার্থকক্ষপে চিত্রিত করেছেন। 
সমাজের ভাল-মন্দ এরা বোঝে, কিন্তু তবুও অবুঝের ভাণ 
ক'রে চিরকাল এরা জমিদারের ধামাধরা হয়ে থাকে । কারণ, 
অন্তথায় এদের অস্তিত্ব লোপ পাবার সম্ভাবনা যখন-তখন । 

সমাজ ও জীবন-ধন্দকে বিশ্লেষণ করে দেখাতে গিয়ে 
শ্রচ্চন্দ্রের শালীনতাবোধ আগাগোড়া কোথাও ক্ষুপ্ন হয়নি, 





¢ 


বরং ঘটনার বহুমুখী সংঘাতে বিকশিত চরিত্রগুলির সুষ্ঠ 
ও সাবলীল প্রকাশে লেখকের স্বশ্ম কুচিবোধ ও সচেতন 
রসবেত্তার পরিচয়ই মেলে। তার অতুলনীয় সহাহত্ৃতিতে 
ভরা এই অনবদ্য স্ষ্টি পঠনকাঁজে আমাদের হৃদয় দ্রবীভূত 
হয়ে যায়,আমরা হাসি, কীদি, বিরক্তি বোধ করি; 
আমাদের সমস্ত চেতনা যেন এক--নুঠাম ম্পর্শকাতরতার 


দোলায় দোলায়িত হয়ে ওঠে |-....তাই শরচ্চন্্র অপরাজেয় 
দরদী কথাশিল্পী। 


Ed 
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ইউরোপ যাত্রীর পত্র 


শরস্নীল রায় চৌধুরী, এম-এ, পি-এইচ্‌ভি, এফ-আর-ই-এস্‌ (লগ্ন) 
(২৯ ) 


Berne. 2] ৪, ৯৫ 
Hotel de Jura 
গতকাল সকাল এগারোটায় আমরা বার্ণ পৌছেছি। 
. ইণ্টারল্যাকেন থেকেবার্ণ মাত্র ৫* মাইল--২ ঘণ্টার রাস্তা । 
এখানে আমার বন্ধুর একটি বন্ধু থাকে, তাকে ষ্টেশনে আসার 
জন্যে ইণ্টারল্যাকেন থেকে টাঙ্ক টেলিফোনে বলে দিয়ে- 
ছিলাম; কিন্তু ষ্টেশনে প্রায় ৪ মিনিট অপেক্ষা করার 
পরও তার দেখা না পেয়ে নিজেরাই হোটেল খুঁজে চলে 


গেলাম । 
খাওয়াদাওয়া সেরে ১২॥টা নাগাদ সহর দেখতে বেরো- 


লাম। স্থইজারশ্যাণ্ডের অন্যান্য সহরের মতই বার্ণও খুবই 
' ছোঁট--তবে জেনিভা থেকে হয়ত কিছ বড় হতে পারে। 
কিন্তু এটা পুরোণুরিই রাজধানী, সুইজারল্যান্ডের অন্তান্ত 
নহরের মত প্রাক্কৃতিক সৌন্দর্য এর কিছুই নেই। কাছাকাছি 
কোন বড় হদও নেই; কেবল সহবের একপাশ দিয়ে 
ছোট একটা নদী বয়ে চলেছে । নেই নদীর ধাঁরটা এবং 
"সেখান থেকে দূরে ছোট ছোট কয়েকটা পাহাড়--এ ছাড়া 
প্রাকৃতিক সৌন্দধ্য বার্পের কিছু নেই-নেহাৎ্ সাধারণ 
একটা ছোট সহর। 
দেখার জিনিষও ৰাৰ্ণে বিশেষ কিছু নেই, একমাত্র সুইস 
পালমেন্ট এবং অন্তান্ত সরকারী অফিস ও কয়েকটা মিউ- 
জিয়ম আর চার্চ ছাড়া । সুইস পার্লামেপ্টটা খুবই ছোট-_ 
কতটুকু বা দেশ আর কতজনই বা এদের প্রতিনিধি। 
পালণমেন্টের ভেতরে সব ঘুরিয়ে দেখানেরি জন্য বিন! 
পয়সা গাইডের ব্যবস্থা আছে, যেমন জেনিভাতে আছে.। 
এরা একবারে ২৫1৩০ জন লোক নিয়ে যায়, ৩টি ভাষাক্ম সব 
বুঝিয়ে দেয়--ইংরেজী, জার্মান এবং ফরাপী। সুইজার- 
ল্যাণ্ডের পশ্চিমাঞ্চল--জেনিভার দ্রিকটায়, ফরাসী ভাষার 


ক 











দের 


প্রাধান্ত ; মাবধানে ইণ্টারল্যাকেনে ফরাসী খর 
হলেও ইংরেজির চলন খুব বেশী । কিন্ত উত্তরে ও 
বার্ণ, বেল, জুরিখ অঞ্চলে ভাষা প্রধানতঃ জার্মান 
অঞ্চল গুলে। জার্মানির গায়ে লাগানো বলেই এখানে 
প্রাধান্ত দ্বার্শ্মান ভাষার; এখানকার লোকেরাও সু 
জাৰ্শ্মান। | 

গাইড আমাদের শুধু পার্লামেণ্টের বাড়িই দেখালো না 
সেই সঙ্গে স্থইজারলাণ্ডের শাসনতন্ত্র মোটামুটি বুঝিতে 
দিলে। এখানে পাল'মেপ্টে ২টি সভা, কিন্ত কোনটাই 
প্রধান নয়, যে কোন বিল পাশ হতে গেলে ছটোরই মতের 
প্রয়োজন। ৩টি জাতের সংমিশ্রণে সুইস জাতি; তাই 
এখানে সবাইকে সন্ধষ্ট রেখে গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র চালান 
যে কত কঠিন তা গাইড আমাদের বুঝিয়ে বার বারই বলতে 
লাগলো, সুইস শাসনতন্ত্র ইংল্যাণ্ড বা জার্মানির থেকেও 
অনেক উন্নত ধরণের । যাই হোক, বাড়ীটা মন্দ নয় 
এবং এখানকার প্রত্যেক ঘরে, লবীতে, দেওয়ালের গায়ে ও 
ছাদে স্থন্দর সুন্দর ছবি আঁকা আছে। বলতে গেলে বার্ণে 
এটাই একমাত্র দেখার জিনিষ! এর পাশেই রয়েছে সুইস 
স্তাশনাল ব্যাঙ্কের বিরাট বাড়ী। পালণমেণ্ট ছাড়িয়ে 
নদী পার হয়ে গেলেই National History Muse- 
এ০-_তার দু'পাশে আরও দুটো ছোটখাট মিউনজিয়ম 
আছে, একট! Fine 4, অন্তট! আল্লসের বিভিন্ন রকমের 
জিনিষের সংগ্রহ । এখানে নদীর ওপর ত্রীজটা আমেরিকার 
সান্ফ্রান্সিস্কো ব্রীজের মডেলে তৈরী এবৎ বেশ ভালো 


দেখতে । | 
বার্ণ প্রধানতঃ জাশ্বীন-ভাষাভাষী অঞ্চল ব'লে এখানে 


এসে আমরা নতুন আর এক বিপদে পড়লাম । লণ্ডন 
ছাড়ার পর বরাবরই ফরাসী ভাষা শুনতে শুনতে এবং 


নপগ 


মহ 


১২শ সংখ্যা] 


পড়তে পড়তে কিছুট। অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম রেস্তো- 
রার মেহ্ ফরাসী ভাষায় লেখা--তাও মোটামুটি বুঝতে 
পারতাম ; আমাদের সঙ্গে একটা English-French 
এবং Frenh-English Guide-Book ছিল। অস্থবিধা 
হলে সেট! বের করতে পারতাম । কিন্ত এখানে জান্নান 
ভাষা আমাদের কাছে সম্পূর্ণ ছুর্কোধ্য_-কিছুভেই এটা 
আয়ত্ব করতে পারছি না। কালকে বার্পে রেস্তোরা 
মেম কিছুই বুঝতে না পেরে মহা বিপদে পড়েছিলাম ! 
আমার বন্ধুর অতটা অস্থবিধা হ্য় নী, কারণ কোন জিনিষ 
খেতেই তার আঁপত্তি নেই ; কিন্তু এদেশে একমাত্র ডিম 
ছাঁড়া আমার খাওয়ার জিনিষ কিছু নেই! ভাই শেষ 
পর্য্যন্ত অনেক ভেবেচিন্তে একটা মতলব বের করলাম । 
সম্তা দামের একটা রেস্তোরা দেখে প্রথম সেখানে ঢুকছি। 
পরে আমার বন্ধুর জন্য একটা লাঞ্চ বা ভিনারের অর্ডার 
দিচ্ছি। তাকে খাঁবার দেবার পর সে থাঁবার যদি আমার 
পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয়, তবে ছ্িতীয়টার অন্ত অর্ডার দিচ্ছি 
এতে সময় লাগছে ডবল, অস্থবিধাও হচ্ছে অনেক, কিন্ত 
আমি প্রাণপণে বীষ্ক, হাম প্রভৃতি বাদ দিয়ে চলেছি। 
এগুলে। খেতে যে ধশ্মের দিক দিয়ে কোন আপত্তি, তা 
নয়-ধর্ম আমরা মানিও না--শুধু বহুদিনের পুরণো সংস্কা- 
রের দরুণই একটা ভয়ানক বিভৃষ্ণা রয়েছে! লগুন ছাড়ার 
পর মাছ না খেয়ে বরাবরই শুধু ডিম খেয়েই আসছি, 
মাছের কোন খাবার কোনদিনই কোন রেস্তোরায় চোখে 
পড়েনি। আর কর্টিনেপ্টে মাছ খাবার চলন একেবারেই 
নেই। মাঝে মাঝে কোন কোন রেস্তোরায় ‘poisson? 
বলে একটা খাবারের নাম দেখতাম; দেখেই মনে হ’ত 
বুঝি বা ওটাই বিষ (0০91902) ! কাজেই ওটা যে কি বস্তু 
তা কোনদিন আবিষ্কার করার চেষ্টাও করিনি । কালকে 
হঠাৎ ইংরেজী জানা একটি জান্মান মেয়ের সাথে আলাপ 
হওয়াতে তার কাছ থেকেই জানতে পারলাম, বিষ (2০7 
৪0 ) বলে যে বনস্তটাকে এতদিন আমি এত ভয় করে 
এসেছি, সেটাই হল মাছ । এ দেশের খাবারের নামের 
আরও দু'একটা নমুনা শুনবে? 0691 হচ্ছে ডিম, কিন্ত 
boeuf হলে] bee, অর্থাৎ একটা! অক্ষর যদি ভুল করেছ 
তো! সর্বনাশ-_একেবারে জাত মেরে দেবে! 05৮ ডিম 


ইউরোপ যাত্রীর পত্র 


৫৪১. 


হলেও 0995 au 181-মানে কিন্ত ০০৪৮৭4 । আরও 
আছে। L০mদেদe মানে আপেল, কিন্ত Pommes na- 
tures মানে boiled potatoes { Pain মানে যন্ত্রণা 
নয়, রুটি! আর বেশী শুনে কাজ নেই; বোধহয় এখন 
মোটামুটি বুঝছো, এ দেশে রেস্তোরাঁয় ঢুকে ঠিক যে 
খাবার চাইছ, তা অর্ডার দেওম্বা কত কঠিন। আরও 
মুস্কিল, অল চাইলেই 70806:8] 9.6: বা সোডা এনে 
দেবে; জল বলেই বলতে হবে natural water | 


বার্ণ সর আমাদের একেবারেই হতাশ করেছে। 
প্রথম কথা, সহরটা আমাদের একেবারেই পছন্দ হয়নি 
ইণ্টারল্যাকেনের মৃত চমৎকার জায়গায় থাকার পর ৰাণের 
মত শুধু সহর বরদাস্ত করা কঠিন। দ্বিতীয় কারণ, যে বন্ধুটির 
আমার কথা ছিল, সে এলো না। তৃতীয় কারণ, আজ 
সকাল থেকেই প্রবল অবিশ্রাস্ত বৃষ্টি হচ্ছে। এতদিন পরে, 
এই প্রথম বৃষ্টি পাচ্ছি। 2156 তারিখেই এদেশের ' 
বেড়ানোর সীজন শেষ হয়--এর পর থেকেই আস্তে আস্তে 
বর্ষা পড়ে এবং সেপ্টেম্বর থেকেই পুরে! বর্ধা। তাই বৃষ্টিটা 
এড়ানোর ভন্ত এবং 78]6এ যদি ভাল আবহাওয়া পাই, 
এই মনে করে আমরা আজই 9৪19 চল্লাম। 


ক ০ ক সই 


Hotel Fortuna, 
Bale or Basel 
, 22. 8. 51 

কাল আমরা বাল বা ব্যাসেলে পৌছেছি। ভূগোলের 
বইতে এ সহরটার নাম ‘বেল’ বলেই আমরা জেনে এসেছি । 
বাঙ্গালী ভূগোল. লেখকর! Bএaleকে বরাবরই ‘বেল’ বলে 
এসেছেন। লগুনে এসে ‘বেল’ বলাতে কেউই বুঝতে 
পারে না কোন্‌ সহরের কথা বলছি! ওরা এটাকে . 
উচ্চারণ করে ‘বাল’! আবার সইজারল্যাণ্ডে এসে বাল, 
বললে কেউই বোঝে না দে সহরটা কোথায়! এখানকার 
লোকেরা একে বলে 8886] ব্যাসেল। লক্ষ্য কর, 
বানানটা পধ্যস্ত পাল্টে দিয়েছে! এই রকম প্রত্যেকটা! 
সহর ও দেশের“নামই ইউরোপের এক এক জায়গায় এক 
এক রকম ভাবে বানান করে ও উচ্চারণ করে। Brusse!৪ 


A 


৫৪২ . _ শিক্ষক--আযাঢ়, ১৩৬০ [৬ষ্ট বৰ্ষ 


লণ্ডন ছাড়ালেই হয়ে পড়ে 81836119, Ge৷৪৮৪---G০৷- বলে ঘীশু, কেউ মহম্মদ, কেউ কৃষ্ণ, সেই রকম একই 
€৮e। ইউরোপের সর্বত্র লগুনকে বলে L০৮8, চ৷8- সহর বা দেশকে এক একজনরা এক এক রকম ভাবে উচ্চা- 
land.-(কে Angleterre, India-কে Indae, আর বণ ও বানান করে। 





কলকাতা হল ‘কালকুট্টা’!] একই ভগবানকে কেট যেমন ক্রমশঃ 
শ্রীনীলরতন দাশ 
বালো দেশের কচি কিশলয়, হে শুচি সবুজ দল! সত্যের পথে চলিবে নিত্য মিথ্যারে পায়ে দূলি”। 
দেবতাব নিশ্মীল্যের মত তোমরা যে নিশ্মল। দেশের ছন্ব, ভেদাভেদ আর হিংসার বিষ নাশি’ 
তোমাদের মাঝে লুকায়ে আছে যে বিপুল সম্ভাবনা, - প্রেমের অমৃত বিলাবে জগতে মাম্যেরে ভালবাসি । 
চোখে তোমাদের সোণার স্বপন, বুকভরা কল্পনা । অন্ধ জনেরে জ্রানালোক দিবে, মৃক-মুখে দিবে ভাষা, 
তোমরাই হবে বঙ্কিম, রবি, আশু, জগদীশ, টাটা লাঞ্ছিত চির-বঞ্চিত বুকে ধ্বনিয়া তুলিবে আশা। 
কেহ হবে বীর শিবাজী, সুভাষ; কেহ প্রফুল্প, বাটা। জ্ঞানে ও কর্মে বীর হবে সবে, ধর্শ্মেতে হবে ধীর, 
পথের কাটাকে তোমরা করিবে চরণ আথাতে লয়, জগৎ সভায় উন্নত হবে দেশ জননীর শির। 
দুঃখ এবং দৈষ্কের কাছে মানিবেনা পরাজ্রয়। স্বাধীন দেশের কিশোরবাহিনী রচিবে শ্ব্পযুগ,_ 
সেবার ধর্শে দীক্ষিত হবে স্বার্থকে দিয়ে বলি, সেই ভর্সায় বসে আছি মোরা আশায় বাধিয়া বুক! 
আোমার মা 
.শ্রীরপজিৎকুমার রায় চৌধুরী 
আমার মা ষে আমার কাছে খুব ভালো মিষ্টি মাখা, সোহাগ হাসি ধর] মুখ 
.কোঁধার লাগে পূর্ণশশীর রূপ আলে! | এই ধরণী যতই শোভাময় হোক্‌ 
আমার কাছে স্রিথ্চ শুচি মার রূপ মায়ের মৃত মায়ায় ভরা নয় চোখ, । 
মলিন করে বেদীর তলে সার-ধুপ। মায়ের কাছে নাড়াতে কি গো কেউ পারে 
আমার কাছে আমার মা যে খুব বড়ো এই ভুবনে রঙ খেয়ালীর ঢেউ হারে। 
উপমা দাও নীল আকাশ, চুপ করো। আমার মা ষে তৃলনাহীন নাম সেরা . 
শান্তঃ স্েহ ভালবাসায় ভরা বুক-- তুলনা তার খুজতে যার পামরেরা ! 


কাঞ্চন কৌলিন্যের দিনে শুধু আদর্শের কথা বলিয়া ক্ষুধিত 
শিক্ষককে উপহাস করিও না। জাতির কল্যাণের জন্য 
তাহাকে উপযুক্ত-জীবিকা ও মৰ্য্যাদা দাও। 


পক 








র্‌ এ 
* 


বিজ্ঞানের বিচিত্র বাত 


সর্পাখাতের ওঁবধ আবিষ্কার 
সুইজারল্যান্ডের অধিবাসী ২৬ বৎসর বয়স্ক মিঃ জ্যাফ 
পনটেট গত ৭ই মে বছ জনসমক্ষে তাহার অগ্রবা্ন তিনটি 
চন্দ্র'বাড়া সর্পন্বারা দংশন করান। এই প্রদর্শনীর পর- 
দিন প্রাতে তিনি জনসমক্ষে ঘোষণা করেন যে তাহার 
পরীক্ষা সফল হইয়াছে। সর্প দংশনের পর কোন ওষধের 


. সাহায্য ন! লইয়া তিনি বিষক্রিয়া প্রতিরোধ করিতে সমর্থ 


হইয়াছেন । এই পরীক্ষা সীগনিলি জীয়ার নামক স্থানে 
দেখান হয়। 


মিঃ প্যাক পনটেট গত তিন বৎসর ধরিয়া সর্প দংশনের 
ওঁধধ আবিষ্কারের চেষ্টায় রত ছিলেন! তিনি 'ভি-১৩ 
নামক এক সীরাম বাহির করির! উহার বিবিধ পরীক্ষা 
করিতেছিলেন। সম্প্রতি উক্ত সীরাম নিজ শরীরে ছুই 
সপ্তাহ পূর্বে ইঞ্জেকসন করিয়া তারপর ৭ই মে পরীক্ষামূলক 
ভাবে জনসমক্ষে তিনটি বিষধর ভাইপাঁর চক্দ্রবোড়া সর্পের 
দ্বার! নিজ অগ্রবাছতে পর পর দংশন করাইয়া তাহার 
আবিষ্কৃত বধের অমোঘ শক্তি প্রমাণ করেন। 


মরুভূমিতে খাস উৎপাদন 

মধ্যপ্রাচ্যের মরুভূমি অঞ্চলের পতিত জমি উদ্ধারের 
কাজে বৃষ্টি বারি সংরক্ষণ প্রণালীর প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত 
হইয়াছে । এই প্রণালী বনু বৎসর যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলে 
প্রয়োগ করা হইয়াছে। 

বৎসরের যে সময়ে সাধারণতঃ এ জমিতে কিছুই জগ্মানি 
যাইত না সেই সময়ে এ পরিকল্পনা কাধ্যকরী করিবার ফলে 
ও অঞ্চলের প্রায় ১:০ একর বা ৪* হেক্টার জমিতে ঘাস 
হইতেছে। | 

বিশেষজের! বলিতেছেন, জলসিঞ্চনের ফলেই ও 
এলাকায় ঘান জন্মিতেছে। মাটীর বাধ নির্শ্মাপ করিয়া বৃষ্টির 
জল ধরিয়া রাখা হইয়াছে। এক জায়গায় দীর্ঘকাল ধরিয়া 


রাখার ফলে ভূষিত মাটি জল সিঞ্চিত হইয়া থাকে এবং 
সেই বৃষ্টির জল নানাদিকে ছড়াইয়! পড়িয়া নষ্টও হয় না। 
ভিটামিন বি-১২ শিশুদেহের ওজন ও উচ্চতা! 


বৃদ্ধির সহায়ক 

“নিউ ইয়র্ক টাইমসেরএক সংবাদে প্রকাশ, শিশুদের 
খাদ্যের সহিত ভিটামিন বি-১২ যুক্ত হইলে তাহাদের দেহের 
উচ্চতা ও ওজন যে বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায় তাঁহার নৃতন 
প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । ন্তাশনাল ভিটামিন ফাউণ্ডেশনের 
বাধিক অধিবেশনের বিবরণধান প্রসঙ্গে টাইমস বলেন 
এল স্তালভাভোর ও রোমে বসবাসকারী ৭ হইতে ১১.বৎসর 
বয়স্ক শিশুদের পরীক্ষার ফলাফল হইতে উক্ত প্রমাণ পাওয়া 
গিয়াছে । 

রোমের অনাথাশ্রমের শিশুগুলি আহাধ্যবস্তরতে সাধারণ 
পুষ্টিমাণের এক পঞ্চমাংশ হইতে এক তৃতীয়াংশ কম 
ক্যালোরী লাভ করিত। তাহাদের খাদ্যের সহিত ভিটা- 
মিন বি ১২ যোগ” করার ফলে তাহাদের দৈহিক ওজন 
বিশেষ বুদ্ধি পায়। এল স্তালভাভোর ও গুয়াটে মালার 
শিশুদের খাদ্যে ভিটামিন বি ১২(সংমিশ্রপণের ফলেও তাহা- 
দের ওজন ও উচ্চতা বৃদ্ধি'পাইয়াছে এবংঠুঅরি মাই সিনের 
সহিত এই ভিটামিন একত্রে থাদ্যে'এমিশ্রণের ফলে দেহের 
উচ্চতা মারও বেশী বাড়িয়াছে। 


আখের ছিবড়া হইতে রেয়ন বন্প উৎপাদন 

ফিলিপাইনের কাগন্দ ও বস্ত্ের প্রয়োজন মিটাইতে 
গ্রীষ্প্রধান দেশে উৎপন্ন কাচা মাল এখনও যথেষ্ট সহায়তা 
করিতেছে। ফিলিপাইন হইতে সমপ্রতি ঘোষণা করা 
হইয়াছে যে, রেয়ন বস্তু উৎপাদনে ইক্ষুর পরিত্যক্ত অংশ 
ব্যবহারের জন্য পৃথিবীর মধ্যে এই সর্বপ্রথম এখানে একটি 
যন্ত্র স্থাপন করা হইতেছে। নিউইয়র্কের একটি বয়ন ব্যব- 
সাঁী প্রতিষ্ঠান এই কারথানাটি নির্মাণ ও পরিচালনা করি- 


'বেন। নেগ্রোসের ইক্ষু উৎপাদন কেন্দ্রমূহ হইতে প্রাপ্ত . 
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ইক্ষুর ছিব্ড় কাচা মালরূপে ব্যবহৃত হইবে। ১৯৫৪ সালের 
তৃতীয় কোয়ার্টারে কারখান! নির্শ্বাণকার্য্য সমাপ্ত হইবে 
আশ! করা যায়। 


পণ্ডখাদ্য হইতে মানুষের পুষ্টিকর খাদ্যবন্ত 
আহরণ 

মধ্য আমেরিকা ও মেক্সিকোতে টিওসিন্টি নামে এক 
প্রকার ঘাস প্রচুর পরিমাণে জন্মে, ভুট্টার এরা সগোত্র। 
পশুখাদ্যর্ূপে এর খুব ব্যবহার হয়। বৈজ্ঞানিক মহলের 
অভিমত--যার! শাক-স্জী খেয়ে বেচে আছেন, তাদের 
পুষ্টিসাধনে টিওসিন্টী বিশেষ সহায়তা করবে । এর মধ্যে 
ভুট্টার তুলনায় শক্তি উৎপাদক প্রোটিন অনেক বেশী আছে। 
এযামিনো এসিড শরীর গঠনকারী অতি জরুরী উপাদান। 
এই এাামিনো এসিড আছে টিওপিটি ঘামের প্রোটিনে’ 
এতে আরও আব আছে খ্যামিনো। এসিডের দ্বিগুণ পরি- 
মাণ মেথাইওনিন। পৃথিবীর বনু জায়গায়ই দেখা যায় 
এই মেথারাইওনিনের অভাবেই নিরামিষাশী ব্যক্তিবর্গের 
তেমন পুষ্টিবিধান হয় না। 


ভুট্টা ও টিওপিটি মিলিয়ে নূতন শক্ত জন্মানো যেতে 

. পারে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই সংকরায়নের ফলে 

প্রোটিন ও মিথাইওনিনের পরিমাণ অধিক পাওয়া যাবে। 

এ পর্যন্ত পাচ প্রকার শস্য সংকর তৈরী হয়েছে। এই নৃতন 

শশ্ত প্রায় ভুট্টারই মত। তবে গুষ্টা ও টিওসিটীর 

- সংমিশ্রণে ভবিষ্যতে যে শস্য জন্মাবে, হবে তা আরও বেশী 
পুষ্টিকর হবে বলে বৈজ্ঞানিকের! বলেছেন। 


টিওসিন্টির দানার আকার অন্য যে কোন শসে!র তুলনায় 
ছোট । এর তুষ খুব শক্ত, খাওয়া যায় না। মধ্য আমে- 
রিক। ও মেক্সিকোর চাষীরা তুষ্টা ও টিওসিন্টি একসঙ্গে 
_ উৎপক্গ করছে বছদিন থেকেই ৷ গবাদি পশুর খাদ্যের জন্য 
ভারা এর চাষ করে। গুড়ো টিওসিন্টি, গম ব। তুষ্টার 
ছাতুর সঙ্গে মিশিয়ে কুটি বিস্কুট ও অন্তান্ত নানা জিনিষ 
তৈরী করা যেতে পারে এবং নিরামিষাশিদের খাদ্য বস্তুতে 
কিছুটা প্রোটিন মিশিয়ে দেওয়া যেতে পারে। 


"_ছ্বলস্ত বিমান হইতে যাত্ৰী উদ্ধারের অভিনব উপায় 
বিমানপোতে আগুন লাগিলে তাহা নিভানো এবং 
তাহা হইতে যাত্রীদের উদ্ধার করা খুবই হুবুহু কার্ষ্য। 
এই উদ্দেশ্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে একটি, বিশেষ ধরণের ট্রাক 
লইয়া পরীক্ষা চলিতেছে । 
সাধারণতঃ কোনও বিমানে আগুন লাগিলে বা অগ্রিদগ্ধ 
বিযান মাটিতে পড়িয়া গেলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পেট্রোল 


[শক্ষক- _আবাঢ়; ১৩৬০ 


হইতে চতুর্দিকে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সাটি হয়। এ অগ্নি- 
বাশি ভেদ করিয়া গিম্বা বাজীদের উদ্ধার করা এককপ 
অসম্ভব হইয়া দাড়ায়। যে ট্রাকে অগ্নি নির্বাপনকারী 
মরঞ্জামসমূহ সঙ্দিত থাকে তাহা এমনভাবে নির্মিত যে 
প্রী জলস্ত অগ্নিরাশি ভেদ করিয়া চতুদিকে একটি. ফেনা ও 
কুম্বাটিকার আবরণ সৃষ্টি করিয়া ট্রাকথানি যাহাতে বিমান 
পর্যন্ত পৌছিতে পারে। ট্রাকে প্রচুর পরিমাণে কার্ববণ 
ডাই-অকলাইভও থাকে। 

কোথাও কোন বিমানে অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ পাইলে 
ট্রাকখানি তথায় চুটিয়া যায় এবং উহার 'মাথায় যে নল 
লাগান থাকে তাহা হইতে সবেগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা বাহির 
হইয়া কৃত্রিম কুষ্ধাটিকার সাষ্টি করে। এইভাবে অগ্রিরাশির 
মধ্য দিয়াও কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ট্রাকখানি বিমানের নিকট 
গিয়া উপনীত হইতে পারে এবং বিমানের সন্মুধভাগের অগ্নি 
নিৰ্বাপিত কবিয়া থাকে । ট্রাকের পিছনে পিছনে উদ্ধার- 
কারীরাও আসিয়া পৌছে এবং উদ্ধারকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। 
পাইপের সাহায্যে বিমানের মধ্যেও কার্বন ডাই-অক্সাইড 
গ্যাস ছড়াইয়! দেওয়া হয়। 


ঘাস হইতে সংবাদপত্র ঘুদ্রেপের কাগজ 

আমেরিকার জলাতৃূমিতে ‘সগ্রাস” নামে একপ্রকার 
ঘাস জন্মে। ইহা এতকাল কোন কাজেই লাগিত ন!। 
সম্প্রতি এই ঘাস হইতে সংবাদপত্র মুত্রণের কাগজ প্রস্তুত 
হইতেছে এবং কিছুকাল পূর্বে ইহার প্রাথমিক পরীক্ষা 
হইয়া গিয়াছে। 

এই প্রাথমিক পরীক্ষাকালে ফ্লোরিডার কয়েকজন 
সংবাদপত্র প্রকাশক এবং উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী 
উপস্থিত ছিলেন। কাগজ শিল্লোন্নয়নকারিগণ বিশ্বাস 
করেন যে অদৃরভবিষ্তে সম্তা সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ- 
সমস্যা এই ঘান হইতে প্রস্তুত কাগজ দ্বার! সমাধান করা 
হইবে। 

জরুজিয়ার সাভানাস্থ হার্টি ফাউন্ডেশনে এই নৃতন 
ধরণের কাঁগঞ্জ প্রস্তুত হইতেছে। 

মির্শর, দক্ষিণ আমেরিকা এবং পর্ত,গীজ ইষ্ট আফ্রিকার 
বেসরকারী ব্যবসায়ীগণও এই পদ্ধতিতে নিজ দেশের ঘাস 
বাঁ অন্যান্য উপকরণের দ্বারা কাগজ প্ররস্ততের ব্যবস্থা 
করিতেছেন । 

কোন কোন বিশেষজ্ঞ বলেন বে কাষ্ঠ-মণ্ড বা আখের 
ছিবড়া হইতে শে কাগন্জ প্রস্তুত হয় সেই কাগজের তুঙ্গনায় 
ইহা আরও শক্ত হইয়া থাকে। ইহার যুল্য আরও 
সুলভ হইবে। 





(XR. 





নদীয়া জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন 

গত ৩০।৬ কৃষ্ণনগর ছায়াবাণী সিনেমা হলে নদীয়া 
জেল! প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সপ্তম বার্ধিক সম্মেলন 
হইমাছে। এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন 
অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞটন সেন । শ্রীযুক্ত! মীরাদ তগুপ্ত এম এল এ 
সভার উদ্বোধন করেন এবং শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় এম 


এল এ প্রধান অতিথি হ্সীবে উপস্থিত ছিলেন। “বদ্দে 


: মাতরম” সঙ্গীত সীত হইবার পর মতী মীর! দত্তগুপা 


সভার উদ্বোধন প্রসঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষ] সম্বন্ধে এক বক্তৃতা 
করেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, বালক ও 
শিশুদের শিক্ষার অন্ত নারীদের নিযুক্ত করা উচিত। তৎপরে 
সভাপতি ডাঃ শ্াসাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির মৃত্যুতে 
এক শোক প্রস্তাব উত্থাপন করিলে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া 
উহা! গ্রহণ করে। তৎপবে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি 
হিসাবে শ্রীতারকদাঁস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এল এ তাহার 
অভিভাষণ পাঠ করেন। প্রধান অতিথি প্রীরতনমণি 
চট্রোপাধ্যাত্ব তাহার বক্তৃতায় শিক্ষা সম্বন্ধে জাতীয় সরকারের 
দায়িত্ব সম্পর্কে বিষদ আলোচন! করেন। তৎপরে শ্ীশশী 
খা এম এল এ, অধ্যাপক শ্রীচিত্তাহরণ চক্রবর্তী ক্ষিতীশচন্দ্ 
কুশারী, পশ্চিমবঙ্গের খান্য উপমন্ত্রী ীন্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রভৃতি শিক্ষা সম্বন্ধে বতৃন্তা করেন; সভাপতি মহাশয় 
তাহার ভাষণের পূর্বে বলেন আঁজ এই সম্মেলনে পিক্ষাবিদ 
ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে সমস্ত দেশ শোকে 
মুহমান। তিনি পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ স্থান 
অধিকার করিয়া! ছিলেন । কাঁধগতিতে বাঁছলায় বাহিরে 
থাকিলেও শিক্ষা) সংক্রান্ত সমস্তা খুটিনাটি ব্যাপারও তাহার 
দৃষ্টি এড়াইত না। 

তৎপরে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা সমন্ধে কতকগুলি 
প্রয়োজনীয় কথা বলেন এবং প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা সঘদ্ধে 


এক মনোজ্ঞ বন্কুতা করেন। সভায় ৩২টি প্রস্তাব গৃহীত - 


হয়। শিক্ষকদের বেতন ও ভাতা বুদ্ধির কথাও উহাতে 
বলা হয়। | 

সভায় নদীয়া জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় ৩ শত 
প্রতিনিধি ষোগদাঁন করেন। সভায় স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি 


উপস্থিত ছিলেন। 


অস্থায়ী বাস্বহারা বিভালয়ের ভবিষ্যৎ 

গত ১৮৷৪৷৫৩ তারিখে নদীয়া জেলার শক্তিনগর 
কলোনীতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীরেণুক1 
রায় পরিদর্শনে আসিলে নদীয়া জেলার গভর্ণমে্ট সাহাধ্য 
প্রাপ্ত গ্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষক সমিতির পক্ষ হইতে 
তাঁহাকে এক অভিনন্দন পত্র দেওয়া হয়| অভিনন্দনের 
উত্তরে মাননীয়! মন্ত্রী বলেন “অস্থায়ী পরিকল্পনাঁধীন যে সমস্ত 
প্রাথমিক বিস্তালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ৪ চার (বৎসরের মধ্যে 
প্রতি বৎসর শতকর] ২৫ ভাগ হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ' 
তাহার ব্যন্থ বহন করিতে থাকিবেন। এইরূপে ৪ চার 
বৎসর মধ্যেই সমস্ত অস্থায়ী পরিকল্পনা অস্তভূ ক্ত প্রাথমিক 
বিদ্যালয়গ্ুলির ব্যয়ভার প্রাঙ্নেশিক সরকার স্বহস্তে গ্রহণ 
করিবেন এবং অস্থায়ী পরিকল্পনাকে স্থায়ীরূপে গণ্য করিয়া 
লইবেন। 

শ্রীঅমুকুলচন্দ্ৰ সাহা 
সম্পাদক 
কালাকাটা থানা প্রাথমিক শিক্ষক সমিভির 
অধিবেশন 

গত ইং ৩১শে মে ১৯৫৩ সন ফালাকাট! বুনিয়াদী 
বিদ্যালয়ে অভ্র A সমিতির প্রথম বাষিক অধিবেশন 
অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরহিত্য করেন বিশিষ্ট 
শিক্ষাবিদ্‌ এবং TR জেলা. বোর্ডের সভ্য শ্রীযুক্ত 
মপীন্দ্রচন্ত্র বসু বি, এ, বি, এল, মহাশিয়। 

সভায় বিভিন্ন ইউনিয়ন এলাকার প্রায় শতাধিক শিক্ষক 
উপস্থিত ছিলেন । শ্রীরামকৃষ্ণ চন্দ ( সম্পাদক ), শনুধারঞ্জন 
দত্ত ( সহ সম্পাদক ), শীস্থরেন্দর মোহন বসাক ( কোষাধ্যক্ষ ) 
মহাশরগণ বার্ষিক বিবরণী পাঠ করিয়া! প্রাথমিক শিক্ষার ক্রুটী 
সংশোধন করিয়া প্রগতিশীল শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে 
সরকারকে অনুরোধ জানাইয়। বক্তৃতা দেন। 

প্রতি দশজন শিক্ষক সংধ্যাঙ্ছপাতে একজন করিয়া 
প্রতিনিধি লইয়। মোট ১৩ জন ইউনিয়ন প্রতিনিধি সহ এক 
বৎসরের মেচাদে কাধ্য নির্বাহক মণ্ডলী গঠিত হয়। এই 
প্রতিনিধি সভায় পৌরছিত্য করেন জলপাইগুড়ি জেল! প্রাঃ 
শিঃ সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত লক্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। 
নব নির্বাচিত সম্পাদক শ্রীস্বেন্্র মোহন বসাক কাধ্যভাব 
গ্রহণাস্তে শপথ বাণী পাঠ করিয়া বিদায়ী কমিটিকে অভিনন্দন 
জানান। 

সভায় সর্বসন্মতি ক্রমে গৃহীত প্রস্তাব 

১। থানা সমিতির কেন্দ্র ফালাকাটার সমিতির একটা 
নিজন্ব অফিস ঘর থাকা প্র্নোজন। সুতরাং উৎসাহী জন- 
সাধারণের নিকট হইতে সাহায্য এবং সভ্যগপের নিকট 
হইতে চাদা আদায়কৃত অর্থের সাহায্যে ৩ মাসের মধ্যে এই 
পরিকল্পন। কাধ্যকরী করিবার জন্য সম্পাদক মহাশয়কে 
অনুরোধ জানান বাইতেছে। 


৫৪৬ 


২। সরাকর কেবল ‘ক’ ও ৭ শ্রেণীর শিক্ষকদের 
মধ্যে বাড়তি বেতন দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 'স’ 
শ্রেণীর শিক্ষকদের মধ্যেও যাহাতে উহ অবিলম্বে প্রবর্তিত 
হয় তাহার অন্ত সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা 
যাইতেছে! 

৩। সরকারী কর্মচারীদের স্কার় সর্বশ্রেণীর শিক্ষকদের 
মধ্যে ইনক্রিমেন্ট ও প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের ব্যবস্থা করা হউক । 

৪। অন্ত জনপাইগুড়ি জেলা স্থূল বোর্ডে শিক্ষক 
প্রতিনিধি লওয়া হয় নাই। সুতরাং স্কুল বোর্ডের মোট 
'গভ্য সংখ্যার $ অংশ সভ্য শিক্ষকদের মধ্য হইতে অবিলম্বে 
লওয়। হউক। 

জ্হরেন্্রমোহন বসাক 
সম্পাদক 


গাড়বেতা। থানা প্রাঃ শিঃ সমিতি 

গত ৪1৬৫৩ গড়বেত। দত্োদ্ধারণ উচ্চ প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ে গড়বেতা থান। প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির কাধ্য- 
করী সংসদের এক অধিবেশন শ্রীবুক্ত রামৱন্ম গোস্বামী 
মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্টিত হয়। উক্ত অধিবেশনে 
নিয়লিখিত প্রস্তাবগুণি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। 

১। এই থানার কিছু সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 
মংযুক্তিকরণ, স্থান পরিবর্তন ও বিকল্প ব্যবস্থা ইত্যাদি নানা 
কারণে বিল বন্ধ করিয়। দেওয়ার কথ! শোন! যাইতেছে এবং 
অন্তান্ত বিদ্যালয়গুলিরও স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সরকার বিবেচনা 
করিতেছেন। এমতাবস্থায় এই নম্মেগন থানার বিদ্যালয়- 
গুলির কোনপ্রকার সংকোচ সাধন ন! করিয়! বিদ্যালয় 
কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক ও গ্রামবাসীর সহযোগিতায় প্রত্যেকটী 
বিদ্যালয়ের সুষ্ঠু পরিচালন ব্যবস্থা করিয়া প্রাথমিক শিক্ষ! 
প্রসার অব্যাহত রাখার অন্ত সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে 
আন্তরিক অমুরোধ কয়িতেছে। 

২। প্রাথমিক শিক্ষকগণের বেতন অত্যন্ত অনিয়মিত 
ভাবে দেওয়া হয়। বর্তমানেও সাধারপচাবে ৫৩ থুষ্টাবের 
জানুয়ারী মান হইতে বেতন বাকী আছে। তদুপরি 
প্রতিবার বেতন পাইবার প্রথম তারিখ হইতে এই থানার 
॥ প্রাথমিক শিক্ষকগণের সকলকে বেতন পাইতে প্রায় দেড় 
মান সময় লাগে । এই সম্মেলন. এই ব্যবস্থার আশু অবসান 
কামনা করে। | 

৩। ১৯৫২ সালের এপ্রিল, মে ও জুন মাসের বদ্ধিত 


বেতন এখনও পাওয়া বায় নাই। এই সম্মেলন অবিলথে 


তাহ! পাইবার আশা করে । 
৪1 প্রাথমিক শিক্ষকগণের মধ্যে ধাহারা এক বা 
ছুইটী বিষে প্রবেশিক1 পরীক্ষায় উত্তীর্ণ তাহাদিগকে কিছু 


~ 


শিক্ষক--আযাঢ়, ১৩৬০ 


~ 


[ ষ্ঠ বৰ্ষ 


দিনের অন্ত কয়েক টাকা করিয়! বৃদ্ধি বেতন দেওয়! 
হইক়াছিল। কিছুদিন হইল তাহ! বন্ধ করিম দেওয়া 
হইয়াছে । এই সম্মেলন উক্ত শিক্ষকগণের বকেয়া সহ উক্ত 
বর্ধিত বেতন মঞ্জুরীর আবেদন জানাইতেছে। 

অতঃপর থানা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সম্পাদক 
শ্ীনারায়ণচন্দ্র নায়ক আগামী ৭ই জুনের জেল প্রাথমিক 
শিক্ষক সমিতির অধিবেশন ও সমিতির সংগঠন সংক্রান্ত বিষয় 
আলোচন! করার পর সভার কার্য শেষ হয়। . 

শ্রীনারায়ণচন্্র নায়ক 
সম্পাদক 

জয়পুর থান! প্রাঃ শি: সন্মিলন (বাঁঝুড়। ) 

রাজগ্রাম হাইস্কুলে ২৩।৫1৫৩। সমিতির স্থায়ী সভাপতি 
শ্রীভাস্করানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে এই 
সমিতির সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। অধিবেশনে 
নিষ্বলি খিত প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয়: 

১। গত মার্চ ও এপ্ৰিল মাসের বেতন পাইতে 
অস্বাভাবিকভাবে দেরী হওয়ার শিক্ষকগণের বিশেষ অস্থবিধা 
হইয়াছে এবং হইতেছে । থাদ্যমূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় 
এমন কি খাদ্যাভাব উপস্থিত হওয়ায় শিক্ষকগণের সংসার 
পরিচালন ভীষণ কঈকর হইতেছে । অতএব অতি স্বর 
যাহাতে প্রাপ্য বেতন পাওয়া যায় এবং ভবিষ্যতে বাহাতে 
প্রত্যেক মাসের বেতন পরবর্তী মাসের প্রথম সপ্তাহেই 
পাওয়! যায় তাহাই ব্যবস্থা করা হউক । 


২। প্রাথমিক শিক্ষকগণ যে অত্যন্প বেতন পান 
তাহাতে তাহাদের সংসার পরিচালন! অত্যন্ত দুরূহ বিবেচনায় 
সরকার বাহাদুর প্রথমে প্রাথমিক শিক্ষকগণকে শিক্ষাকরের 
আওতা! হইতে বাদ দিয়াছিলেন; বর্তমানে তাহাদের উপর 
শিক্ষাকর ধাধ্যের নৃতন আইন করার সরকার বাহাদুর বিশেষ 
হৃদয়হীনতার পরিচয় দিয়াছেন। 

এজন যাহাতে প্রাথমিক শিক্ষকগণকে শিক্ষাকর হইতে 
অব্যাহতি দেওয়া হয় তজ্জন্ত উদ্ধতন শিক্ষা সমিতি ও সরকার 
বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণ কর বাইতেছে। 


৭নং সন্বলপুর ইউ: প্রা: শিক্ষক সমিতি (মালদহ) 
গত 21২৫২ বতুয়া থানার অন্তর্গত ৭নং সম্বলপুর 


. ইউনিয়নের শিক্ষক মহোদয়গণকে লইয়া এক অধিবেশন হয়। 
সর্বসম্মতিক্রমে জনাব মৌঃ নব্দিবর রহমান কবিকুজ্জ সাহেবকে 


অভ্র সমিতির স্থায়ী সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। সর্ব্ব- 
সম্মতিক্রমে সভার নি্নলিখিত প্রন্তাবগুলি গৃহীত হয়। 

১। গরীব প্রাথমিক শিক্ষকগণকে যে শিক্ষকতার 
উপরই আয়ের উপর শতকরা ॥* আন! হিদাবে শিক্ষাকর 
দিতে হইতেছে তাহা অবিলঘেই শিক্ষা বোর্ড রহিত করার 


ব্যবস্থা করুন। ( শেষাংশ €৪৮ পৃষ্ঠার নীচে), 





অত্তার এ 9.97) 


২৪ পরগণ। জেল! উদ্ধাপ্ত প্রাথমিক 
শিক্ষকের দুর্ভোগ 

আমি ২৪ পরগণ! জেলার মধ্যমগ্রাম ১নং উদ্বান্ত 
প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে গত ঢেক্রয়ারী মাসে মল্লিকবাগ 
উদ্বাস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বদলি হুইয়া আসি। ২৪ 
পরগণ|। জেল! স্কুল বোর্ড হইতে আমার নামে আমার গত 
জানুয়ারী মাসের মাহিনা বাবদ একখানা মণ্নঅর্ডার 
পূগত ২৬পে ফেব্রুয়ারী মধ্যমগ্রাম স্কুলের ঠিকানায় 
আসিয়া ২৭শে ফেব্রুয়ারী তেই সেখান হইতে ফেরৎ! যায়। 
ডাক বিভাগে অনেক লেখালেখির পর উক্ত সংবাদ জানিতে 
পারি। কিন্তু ইহার অনেক পূর্বে ১৭1৩1৫৩ তারিখে স্থুল 
বোর্ডের মেক্রেটারীর নিকট আমি অভিযোগমূলক একখান! 


দরথাত্ত লইয়।. বোর্ড অফিসে যাই। সেক্রেটারী উপস্থিত. 


না থাকার প্রেসিডেপ্টের হাতে দ্রখান্ডখান! দিয়া আমার 
এ অভিযোগ জানাই। "তিনি তখনই .এ অফিসের বেরাণী 
জরীদত্তোষ কুমার - মিত্রকে ডাকিয়৷ আমার ফেরৎ 
+ বেতনের টাকাগুলি অফিসে রিফাণ্ডেড হইলে অবিলম্বে 
পাঠাইয়! দিতে নির্দেশ দেন। ২1৪৫৩ তারিখে মাহিনার 
অনুসন্ধানে আবার স্কুল বোর্ড অফিসে যাই। সে বিন 
২ প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী কেহই উপস্থিত না থাকার 
"জনৈক সহপরিদর্শকের নিকট এ বিষয় বলায় তিনি উক্ত 
_.১মিত্রবাবুকে আমার টাঁকাগুলি রিফাণ্ডেড হইয়াছে কিনা 
ভিজ্ঞানা করেন। লেবারেও তিনি হয় নাই বলিয়া জানান। 
ইহা ভিন্ন ২৪ পরগণা স্কুলপরিঘর্শকের কাছেও আমার বেতন 
পাঠাইবাঁর ব্যবস্থা! করিতে পৃথকভাবে আমি একথান! চিঠি 
লিবি। ১০1৪।৫৩ তারিখের একপত্রে তিনি আমাকে জানান 

_ বে অবিলম্বে আমার বেতন পাঠাইয়! দিতে তিনি স্কুল বোর্ডকে 
নির্দেশ দিয়াছেন। ইহাতেঙ মাহিনা না পাশয়ার 
বিরক্ত হইয়া কিছুদিন চুপ করিয়! থাকার পর ১৪1৫1৫৩ 
রধে আমি উক্ত স্কুল পরিদর্শকের কাছে সমস্ত ব্যাপারটি 


খুলিয়া বলি । তিনি তখনই স্কুল বোর্ডে উপস্থিত সহপরিদর্শক 
শ্রীরমেশ চন্দ্র রায়কে ফোন করিয়া! আমার ফেরৎ বেতনের 
টাকাগ্তলি কবে স্কুল বোর্ড অফিসে রিফাণ্ডেড, হইয়াছে 
তাহা জিজ্ঞাস! করেন। রমেশ বাবু অন্থসন্ধান করিয়া বলেন 
মার্চ মাসের প্রথমভাগে উহা রিফাগ্ডেড, হইয়াছে। পরিদর্শক 
মহাশয় ইহা শুনিয়া বলেন, তবে তাহার বেতন এতদিন পাঠান 
হয় নাই কেন? গরীব উদ্বান্ত শিক্ষকের বেতন এতদিন 
আটুকাইয়া রাখা উচিৎ হইয়াছে কি? তিনি ১৫৫/৫৩ 
তারিখেই আমার বেতন পাঠাইয়া দিতে আদেশ করেন | 
কিন্তু ২৯1৫1৫৩ তাঁরিথ পর্য্যস্তও বেতন না পাইয়া এ তারিখেই 
আবার স্থল পরিদর্শক মহাশয়কে আমি এ কথা জানাই। 
তিনি তখনই আবার স্কুলবোর্ডে ফোন করিয়া বেতন তখনও 
পাঠান হয় লাই জানিয়! বিশেষ রুষ্ট হন। তিনি তখন বোর্ড 
অফিসের কেশব বাবুকে ৩০1৫৫৩ তারিখে যে প্রকারেই 
হউক আমার বেতন পাঠাইতে আদেশ করেন । অবশেষে 
৬৬৫৩ তারিখে ৫৮॥* আনার স্থলে ৫৭॥/০ আনার 
আমি একখান! মণিনর্ডার পাই । আমি বাধ্য হইয়া উহাই 
গ্রহণ করি। 


এখন প্রশ্ন এই যে আমার বেতন পাঠাইতে এত বিলম্ব 
ও গাফিলতি করিয়া আমাকে এমন বিপন্ন করা হইল কেন? 
্থুপবোর্ড কর্তৃপক্ষ ইহার উত্তর দিবেন কি? 


শীনুধাংশু কুমার সরকার 


বাস্তহ্থারা প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রতি 
সরকারের উদ্দাদীনতা 
আমর! পূর্ববঙ্গ হইতে আগত সরকার পরিচালিত 
২৪ পরগণা জেলার টাউন হাঁসনাবাদ বাস্তহারী অবৈতনিক 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ৩৫২ টাকা বেতন ও ৮৮০ 
মাগী ভাতায় গত ১৯৫০ সালে শিক্ষকতা কার্ধে নিযুক্ত 
হই। নিযুক্ত হইবার পূর্বে আমরা শুনিষ্নাছিলম যে 
প্রতি ছুই বৎসর অন্তর ৪২ টাকা বেতন ও ১২ টাকা 
করিয়া মাগী, ভাতা আমরা পাইব। কিন্তু বর্তমানে 
পরিদর্শক মহাশয়গণের নিকট জানা যাইতেছে ষে সেই রকম 
কোন নির্দেশ সরকার হইতে আসে নাই। . 
বোর্ড স্কুলের প্রাথমিক শিক্ষকগণ গত ১লা এ্রাপ্রল 
হইতে তাহাদের বর্ধিত ১*২ টাকা বেতন পাইবেন বলিয়া 


৫৪৮ | শিক্ষক-_আধাঢ়, ১৩৬০ | [৬ষ্ঠ বৰ্ষ 


শোনা যাইতেছে। তাহারা বেশী টাকা বেতন প্রাপ্ত শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকগণের গ্রাপা বেতনের এই 
হউন তাহাতে আমাদের আপত্তির কিছুই নাই। কিন্তু অস্বাভাবিক বৈষম্য কি শিক্ষার স্বার্থের উন্নতির অনুকূল? 
আমরা পিতৃপিতামহের বাস্তভিটা পরিত্যাগ করিয়! সর্বস্ব শ্রগৌরীশঙ্কর মুখার্জী 
হারাইয়া আজ এখানে আপিয়াছি। কাজেই বোর্ড স্কুলের 

| খা’ শ্রেণীর শিক্ষকের দুঃখ 
শি *২ টাকা বর 
CE আপনি শিক্ষক বন্ধু। আমার নিয়লিখিভ অভিষোগ- 


দেওয়া হইয়াছে, বাস্তহারা স্কুলের শিক্ষকদেরও তাহা i Re 
করিয়া দেওয়া উচিত। ইহা ভিন্ন, সরকারী প্রতিশ্রুতি অনুসারে গুণি আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করিলে কৃতার্থ হইব। 
১। আমি পাকিস্থানে আটক থাকাকালীন তিন 


নিরব নত ৩১২ মাসের বেতন আজও পাই নাই। উহা! পাইবার আপ! 
উহনীপকুমার ভটটচা্ধ আছে কি? আমি উপবাস করিয়া এই অনিচ্ছাকৃত 
কার্ধ্যের প্রায়শ্চিত্ত করিব ভাবিতেছি। 
“গা” শ্রেণীর শিক্ষকদের প্রতি অবিচার ২। আমি গত ১৯৪৯ সাল হইতে শিক্ষকতা কার্ধ্য 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি কল্পে রাজ্যের করিয়া আসিতেছি। গত ১৯৪৭ লালে প্রবেশিকা } 
দুঃস্থ প্রাঃ শিক্ষকগণের মধ্যে ক ও খ শ্রেণীভুক্ত শিক্ষকের পরীক্ষায় যাত্র অঙ্কে এবং ইতরাজীতে আমি অকতকাধ্য 
মাসিক বেতন ১৯৫৩ সালের মার্চ মান হইতে ৫২ টাকা হইয়াছিলাম। আমার বেতন মাত্র ১৪॥০ টাক! হওয়া কি 
হারে বুদ্ধি করিয়াছেন। ইহা সুখের বিষয় কিন্ত যুক্তিসঙ্গত? 
সংখ্যাগরিষ্ঠ গ শ্রেণীভুক্ত শিক্ষকগণকে এই বদ্ধিত ৩। এগ” শ্রেণীর শিক্ষকগণ যদি পরীক্ষা দিতে ইচ্ছ! 
বেতন হইতে বঞ্চিত করিয়া, এই সকল শিক্ষক পরিচালিত করেন তবুও কি তাহাদের ট্রেনিংএর কি কোনই ব্যবস্থা 
প্রাথমিক বিস্তালয়ের উন্নতি কতখানি সম্তব তাহা জাতীত্ব হইবে না? 
সরকার বিবেচনা কর্ন । এখানে ‘অভাগা ( গ গ্রেণীতূত্ত)’ ৪| গ শ্রেণীর বেতন কি আর বুদ্ধি হইবে না? ১ 
শিক্ষকগণের মাসিক প্রাপ্য অবর পরিদর্শক মহাশয়ের বেতনের দিক দিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষকগণের মধ্যে ; 
অফিস পিয়নের মাসিক প্রাপ্যের অপেক্ষাও অনেক কম! বর্তমান বৈষষ্য কি শিক্ষা, বিভাগের কর্তৃপক্ষের ন্যায় বিচার ? রর 


~~ 


(£৪* পৃষ্ঠার শেষাংশ ) 
২। ট্ৰেইণ্ড ম্যাটিক পাশ শিক্ষকগণকে অবিলঘ্েই “8 কাকদ্বীপ থান! প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি 
0॥০৪০৮)ভূক্ত করিয়া নিয়মিত বেতন দেওয়। হউক । কাকম্বীপ থানা প্রাথমিক পিক্ষক সমিতির সম্পাদক 


চারুচন্ত্র মাইতি মহাশয় প্রায় সুদীর্ঘ ১০ বৎসর কাল হুষ্- 
ভাবে সমিতির কাধ্য পরিচাগনা করিয়া আসিতেছিলেন 1 
| বর্তমান ১৯৫৩ সালে তিনি পরলোকনমন করায়, কাঁকঘীপ 
৪1 ট্রেইগু শিক্ষকগণের গায় আহ শিক্ষকগণের থানা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির কার্যকরী সমিতির 
ও বেতন বৃদ্ধি কর! হউক । সভ্যগণের ভোটাধিক্যে আমি নব সম্পাদক রূপে নির্বাচিত 
৫। শিক্ষকগণের মধ্যে বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়। ভঁহোদের হ্ইক়াছি। 
সাহিত্য সেবায় উৎসাহ দান করা হউক । অদ্য হইতে সমিতির যাবতীয় বিষয়ে আমার সহিত ত 
মুহ স্মদ্‌ নজিবর রহমান, ফবিকুপ্জ যোগাযোগ স্থাপন করিয়া আমাকে বাঁধিত করিবেন। | 
সম্পাদক শ্রবস্কিমবিহারী প্রামাণিক, সম্পাদ 


৩। আন্ট্রেগ্ শিক্ষকগণকে কয়েক মাসের জগ্ক ট্রেনিং 
দিয়া ট্রেগু শিক্ষকের পর্য্যারে উন্নীত করা হউক। 


4 


. শিক্ষা-্সংবাদ 


বি. এ পরীক্ষার ফল 


কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের বি. এ. পরীক্ষার ফল বাহির 
হইয়াছে । এ বৎসবু শতকরা! ৪১৭ ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে। 
গত বৎসরের পাশের হার ছিল ৩১৬) এ বৎসর বি. এ. 
পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩৩০৯, ইহার মধ্যে ১৬ জন প্রথম 
শ্রেণীর ২৩০ জন দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স পাইয়াছে। ৩৭ 
জন distinction এর সহিত পাশ করিয়াছে । পাশ 
কোসে' উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১৯৯৭ জন। 


স্থূল ফাইনালের প্রাইভেট পরীক্ষার্থী 
মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি ১৯৫৪ সালের 
স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার্থীদের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নির্দেশ 
জারী করিয়াছেন। এই সকল পরীক্ষার্থীগপকে টেষ্ট 
পরীক্ষায় উপস্থিত হইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিয়া 
আগামী ৩১শে আগষ্টের মধ্যে নির্দিষ্ট কাগজপত্র এবং ছুই 
টাকা ফী সহ বোর্ডের আফিদে নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন 
করিতে হইবে। যাহারা বিলম্ব করিবেন তাঁহাদের 
আবেদনপত্র ৩*শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত গৃহীত হইবে কিন্তু 
এজন্য অতিরিক্ত ৫২ পাঁচ টাকা করিয়া ফী লাগিবে। এ 
বিষয়ে সমস্ত আবশ্যকীয় সংবাদ ও দরধাস্ত করিবার ফরম্‌ 
২*শে জুলাইয়ের পর বোর্ড আফিস হইতে পাওয়া যাইবে। 
তবে এক আনার ডাক টিকেট সংযুক্ত ঠিকানা লেখা » ইঞ্চ 
১৪ ইঞ্চি দীর্ঘ খাম সহ বোর্ডের অফিসে পত্র লিখিতে 
হইবে। জেলা শিক্ষক পরিদর্শকদের আঁফিন হইতেও 

২৭শে জুলাইয়ের পর এ সকল ফরম্‌ পাওয়া যাইবে! 
অনুমতি প্রাপ্ত প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের তিন বৎসর 


দিয়া টেষ্ট পরীক্ষা দিতে হইবে। 
মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের বাঁজেট' 


পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ ১৪৫৩-৫৪ সালের 4 
বাজেটে মাধ্যমিক শিক্ষার জম্য '৫৭'১৭ লক্ষ টাকা ব্যয় ধার্য্য 


পা 


করিয়াছেন। বাজেটে ১৫'*১ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে। 
বে সরকারী বিষ্যালয়ের শিক্ষকগণকে নূতন হারে বেতন 
দিবার জন্য ১১ লক্ষ ৯* হাজার এবং বাজেটের অন্তান্ত 
বিষয়ের ঘাটতি পূরণের জন্য ৩ লক্ষ ১১ হাজার টাকা বোর্ড 
সরকারের নিকট হইতে পাইবেন বলিয়া আশ! করিয়াছেন 

বিভিন্ন বিস্তালয়ে সাহায্যদানের জন্ত বোর্ড ৪৫ লক্ষ ৭* 
হাজার, বিদ্যালয়ের নিম্ন ছুই শ্রেণী ছাত্রদের জলখাঁবারের 
জন্ত ১ লক্ষ এবং ছাত্রদের স্বাস্থ্য পনীক্ষার জন্য ৩* হাজার 
টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন । 


মাধ্যমিক স্কুল কোড, 

মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড সরকারের নিকট যে স্কুল 
কোড, অনুমোদনের জন্ত পাঠাইয়াছিলেন, পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার তাহা বোর্ডের নিকট কতকগুলি সংশোধক প্রস্তাব- 
সহ ফেরৎ দিয়াছেন। সরকার বলিয়াছেন তাহারা বিশেষ 
কোনও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বোর্ডকে বর্তমানে যে সাহায্য 
দেওয়া হয় তাহা :বাড়াইতে পারিবেন না। স্থতরাং বোর্ড 
শিক্ষকদের জন্য যদি নিয্নতম বেতনের হার, অথবা কোনও 
নূতন বেতনের স্কেল বদ্ধিত আকারে প্রবর্তন করিতে 
চাহেন তবে তাহা তাঁহাদের নিজেদের ও বিদ্যালয়ের উপর 
নির্ভর করিয়াই করিতে হইবে। 

কয়েদীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দান 

পশ্চিম বঙ্গ সরকার সাধারণ কয়েদীদের মধ্যে যদি কেহ 
প্রাইভেট ছাত্ররূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও পরীক্ষা দিতে . 
চাহে তবে . তাহার জন্য অনুমতি দানের জন্য কলিকাতা 


বিশ্ববিদ্যালয়কে অন্থরোধ করিয়াছেন । সি 
স্থায়ী যে কোনও অন্থমোদিত উচ্চ বিগ্বালয়ে ৬২ টাকা ফী" * 


. স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে স্বর্ণ পদক 

- কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের সিপ্ডিকেট জীবনকৃষ্ণ আদিত্য 
এষ্টেটের অছিগণের নিকট হইতে ৩৫ টাকা সুদের জি. - 
পি. নোটে ৩৯ হাজার টাকার দান গ্রহণ করিয়া দানের 
সতিহযায়ী কলিকাতা ও সহরতলী অঞ্চলে স্কুল.ফাইন্তালের ,. 


r রানে টে 


৫৫০ 


পরীক্ষার্থিনীদের মধ্যে হিন্দী ভাষায় স্থাস্থ্য-বিজ্ঞানে যে ছাত্র 
বা ছাত্রী সর্বোচ্চ নম্বর পাইবে তাহাকে একটি স্বর্ণ স্বতি 
পদক দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন । এই বিষয়ের 
তত্বাবধানের ভারটি অতঃপর মধ্য শিক্ষা পর্যদের নিকট 
দিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। 


লীলা লেকচারার 


লেডী ব্রেবোর্ণ কলেন্দের অধ্যক্ষা ডক্টর রমা চৌধুরী ' 


কলিকাতা বিস্তালয় কর্তৃক ১৯৫৩ সালের “লীলা লেক্‌- 
চারার” নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি “দশ বেদাস্ত 
সম্প্রদায় ও বজদেশ” সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতা করিবেন। 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সামরিক শিক্ষা 


কিছুকাল পূৰ্ব্বে কলিকাত! ও বিশ্ববিভালয়ের সামরিক 
শিক্ষালাচের জ্রন্ত অধিকতর সুযোগদানের প্রস্নোজনীয়তার 
উল্লেখ করিয়া কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় সরকারের 
শিক্ষা বিভাগকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় 
কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে যে পত্র পাইয়াছিলেন 
তাহাতে বল! হইয়াছিল যে, বত'মানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে 
উপযুক্ত ব্যবস্থা ন! থাকার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে সামরিক 
শিক্ষা চালু কর! উচিত হইবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের এই 
প্রস্তাব বিবেচনা! করার জন্য যে সাব-কমিটি নিয়োগ করা 
হইয়াছিল তাহার! কেন্সীয় সরকারের এই মনোভাবের জন্ত 
তাঁহাদের রিপোর্টে বিশ্ময় প্রকাশ করিয়াছিল। 


ঝাড়গ্রাম কৃষি কলেজ 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত 
হইতে বঝাড়গ্রামের কৃষি কলেজটি নিজেদের তত্বাবধানে 
লইতে সম্মত হইয়াছেন। ঝাড়গ্রামের রাজার, নিকট হইতে 
৫০* বিঘা জমি দানম্বরূর পাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কতৃপক্ষ 
এ কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেন। = 


বৈগাছিতে নূতন কলে 
কৃষি, কুটিরশিল্প, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান গ্াভৃতি বিষয়ে শিক্ষা- 
. দানের জন্ত ২৪ পরগণার অন্তর্গত বৈগাছিতে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার একটি কলেজ খুলিবেন স্থির করিয়াছেন। শিক্ষা 
‘ কাল তিন যাস হইবে এবং প্রতিবার ২০ জন পুরুষ ও ৯০ 


শিক্ষক--আফাঢ়, ১৩৬* 


[ ৬ষ্ঠ বৰ্ষ 


জন স্রীলোককে লওয়া হইবে। শিক্ষীকালে তাহারা প্রত্যেক 
মাসে ৩০২ টাকা করিয়া বৃত্তি পাইবে। শিক্ষার্থিগণকে 
গ্রামাঞ্চলে কাজ করিতে ইচ্ছুক এমন ব্যক্তিদের মধ্য হইতে 
নির্বাচন করা হইবে। এই পরিকল্পনায় পাঁচ লক্ষ টাক। 
ব্যয় হইবে। 


আসামে প্রাথমিক শিক্ষা 

আসাম সরকার রাজ্যে ৩০টি বুনিয়াদী শিক্ষাকেন্দ্ 
স্বাপনের জন্য ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুর 
এবং অল্প সময়ের মধ্যে নিরক্ষর লোকদের শিক্ষাদান সমাপ্ত 
করার এক পরিকল্পন! গ্রহণ করিয়াছেন। প্রাথমিক পাঠ্য 
পুস্তক মানচিত্র প্রভৃতি দ্বারা নূতন প্রণালীতে শিক্ষাদানের _ 
ব্যবস্থা হইতেছে। বিস্তৃতভাবে পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার 7 
জন্ত একটি কমিটিও নিযুক্ত কর! হইয়াছে । | 


বিহারে সরকারী বৃত্তি 


বিহার সরকার ১৯৫২ লালের জুন হইতে ১৯৫৩ সালের 
মে মাস পর্যন্ত এক বৎসরের মধ্যে অষ্টম হইতে একাদশ 
শ্রেণী পর্যন্ত মাসিক পনেরো টাকার একশোটি বৃত্তি, ষষ্ঠ 
হইতে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত মাসিক দশ টাকার একশটি 3” 
এবং প্রথম হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত মাসিক সাত টাকার 
একশটি বৃত্তি দিয়াছেন । 


বিহারে গান্ধীনীতি শিক্ষা 


সম্প্রতি বিহারের স্কুলসমূছের ইন্সপেক্টরদের ডিদ্রিকট 
বোর্ডের চেয়ারম্যানদের ও স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের এই “ 
মর্মে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইয়াছে যে, সমস্ত স্কুল লাইব্রেরীতে 
যেন গাদ্ধীজীর জীবনী ও গান্ধীজীব রচনা রাখা হয় এবং __ 
ছাত্রছাত্রীদের পাঁরিতোধিক দানকালে যেন অন্ততঃ 
একথানি করিয়া গান্ধীজী সম্পকিত বই উপহার ' 
দেওয়া হয়| 


ইচ্ষু গবেষণা বৃত্তি 
বিহারের কয়েকটি চিনির কল বিহার সরকারকে 
৭৭:০ টাকা দান করিয়াছেন। এই টাকায় পুলার 
কেন্দ্রীয় ইন্ষু গবেষণাণ কেন্দ্রে প্রত্যেকটি কলের নামে এ 
একটি করিয়! মোট সাতটি গবেষক বৃত্তি দেওয়া হই 


১২শ সংখ্য! ] 


প্রত্যেকটি বৃত্তির পরিমাণ ১১০০*২ টাকা হইবে এবং উহা 
ভিন বৎসরকাঁল স্থায়ী হইবে। শর্করা শিল্পের সাধারণ 
সমস্তা এবং ধে কলটি বৃত্তি দিতেছে, তাঁহার সমস্তা সমন্ধে 
গবেষণা কবিবেন। 


রণচীতে পলিলেকনিক ইনষ্টিটিউসন 


রাচীতে একটি টেকনিফ্যাল ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠার 
জন্য হিন্দুস্থান চ্যারিটি ট্রাষ্ট ৬* লক্ষ টাকা দান করিবেন 
বলিয়া জানা গিয়াছে। শ্রী বি এম বিড়ল! এই ট্রাষ্টের 
সভাপতি । রাজ্য সরকার প্রস্তাব করিয়াছেন যে, এই অর্থ 
একটি পোলিটেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট স্থাপনে ব্যয় করা 
হইবে। এই ইনষ্টিটিউটে ৩: হইতে ৩৫টি ব্যবসায় সম্বন্ধে 
শিক্ষা দেওয়া হইবে! আরও প্রস্তাব করা হইয়াছে ষে, 
এই ইনষ্টিটিউটে একটি গব্ষেণ। বিভাগ থাকিবে। 


বিহারে বুনিয়াদী শিক্ষা 


রাজ্যের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বুনিয়াদী ও 
সমাজশিক্ষা ব্যবস্থার কাধ্যকারিতা সম্পর্কে তদন্তের জন্য 
বিহার সরকার ১২ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে লইয়। একটি কমিটি 
গঠন করিয়াছেন। ভারত সরকারের যুগ্ম শিক্ষা উপদেষ্টা 
জনাব কে দ্ধি সৈয়াদিন 'কমিটির সভাপতিত্ব করিবেন। 


উড়িষ্যায় শিক্ষা বোর্ড 
৭ই এপ্রিল উড়িষ্যা বিধানসভায় উড়িষ্যা মাধ্যমিক 
শিক্ষা বিল গৃহীত হইয়াছে। এই বিল ত্বারা একটি 
মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড গঠিত হইবে এবং বোর্ড উড়িষ্যা 
রাজ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত করিবে । 


উড়িষ্যায় বাধ্যতামূলক শিক্ষা 

গত ওরা এপ্রিল উড়িষ্যার অর্থমন্ত্রী প্রীরাধানাঁথ রথ 
জানাইয়াছেন যে আটগড়, বারিপদা, অন্ুগুল, আটমল্লিক 
থানা, বাকি, পার্লাকিমেদী এবং সুদ্দরগড় অথবা দেওগড় 
কেন্দ্রে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন কর! 
হইবে। এই আটটি কেন্দ্রের অধিবাসী সংখ্যা ৮০ হাজার 
এবং এক্সস্ত এককালীন এক লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা এবং 
পৌনঃপুনিক ১ লক্ষ ২* হাজার টাকা ব্যয় হইবে। 


শিক্ষা সংবাদ 


৫৫১ 


মধ্য প্রদেশে 'নই তালিম’ 

গত ২৫শে মার্চ মধ্যপ্রদেশ বিধানসভায় শিক্ষা মন্ত্রী 
শ্রীদেশমুখ জানাইয়াছেন ষে প্রাথমিক শিক্ষাপ্রা ছাত্রদের 
জন্য উচ্চতর শিক্ষাব্যবস্থা করিবার জন্ত গত বৎসর ১৯৫টি 
বে-সরকায়ী এবং ৩৫টি সরকারী মধ্যশিক্ষা বিদ্যালয় স্থাপিত 
হইয়াছে। তাহা ছাড়া অনগ্রসর অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা 
সম্পর্কে জনপদ সভাসমূহ যে অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে, 
তাহারও শতকরা »* ভাগ সরকার বহন করিবেন। 
প্রদেশে ৭৯টি প্রাথমিক ও মধ্যশিক্ষা বিদ্যালয়ে ‘নই 
তালিম’ পদ্ধতি মারফৎ শিক্ষা দেওয়া! হইতেছে । ৫২-৫৩ 
সালের জঙ্ত প্রদেশে ৪ কোটি ২৬ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা 
শিক্ষাথাতে ব্যয় ববাদের দাবীও গৃহীত হইয়াছে। 


দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংল! লোক সাহিত) 

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার শী টি. পি. এস. 
আমার জানাইতেছেন যে, ১৯৫৩ সালের লীলা বাঙ্গলা 
র্‌চন! প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু “বাঙলা লোক-সাহিত্য” 
রচন! পাঠাইবার শেষ তারিখ ৩১শে জুলাই ১৯৫৩। 
পুরস্কীরের মূল্য ১:* টাক!) দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের 
আঁতকোত্তর শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রী এবং পাচ 
বৎসরের মধ্যে উত্তীর্ণ স্থাতক ছাত্রছাত্রীরাই এই প্রতি- 
যোগিতায় যোগদান করিতে পারিবেন। রচনাটি - বাঙ্গলা 
ভাষায় অনধিক ১,১০০ শব্দে লিখিতে হইবে। 


পুর্ব পাঞ্জাবে শিক্ষক আন্দোলন 


পূর্ব পাঞ্জাবের তের হাঁজার জেলা বোর্ড শিক্ষক চাঁর 
মাস আন্দোলন করার পর তাহাদের দাবীর কিছুটা পূরণ 
হইয়াছে। শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আজাদের মধ্যস্থতায় পূর্ব 
পাপ্ধাব সরকারের সঙ্গে শিক্ষক প্রতিনিধিদের যে অপোষ- 
ফয়সালা হইয়াছে, তাহাতে স্থির হইয়াছে জুনিয়ার 
ভানাকুলার পাশকরা শিক্ষকরা অতঃপর মাসে ৪৭০ টাকা * 
বেতন পাইবেন, বতমানে তাহারা পান মাসে ৪০২ টাকা 
করিয়া। পূর্ব পাণ্তীবে একশত টাকা ও তদুধ"মাহিনার 
চাকুরিয়াদের কাছ হইতে শতকরা পঁচিশ টাকা হারে 
কর আদায় কর! হয়। জেলা বোর্ডের শিক্ষকরা এই 
করের হাত হইতে মুক্তি চাহিয়াছিলেন, এ দাবী অংশতঃ 
মানিয়া নেওয়া হইয়াছে। 


৫৫২ 


বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপান্তর 

গত ২*শে মার্চ বোম্বাই বিধান পরিষদে উত্থাপিত 

১৯৫৩ সালের বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুষায়ী 

বৃহত্তর বোম্বাই এলাকার জন্ত বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়কে 
শিক্ষাদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়রূপে ব্বপাস্তরিত করা হইবে। 


পুর্ব পাঞ্জাবে সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় 

পাঞ্ধাব, পাতিয়ালা-_পূর্ব পাঞ্জাব দেশীয় রাজ্য ইউনিয়ন 
(সংক্ষেপে পেপস্থ ) ও হিমাচল প্রদেশের জন্য একটি 
সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছিল। 
শেষোক্ত প্রদেশটি যে কোন স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের 
পক্ষপাতী ছিল 3 কিন্ত পূর্বোক্ত প্রদেশঘয় নিজ নিজ এলাকা 
ছাড়া অন্তত্র তাহা স্থাপন করিতে আদে ইচ্ছুক নয় বলিয়া 
প্রস্তাবটি অবশেষে পরিত্যক্ত হইয়াছে । 


পাবলিক সাভিস পরীক্ষায় হিন্দী 


শিক্ষাদপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রী কে. ভি. মীলব্য একটি 
প্রশ্নোত্তরে জানান যে ইউনিয়ন পান্লিক লাভিস কমশনের 
পরীক্ষায় হিন্দীকে আবশ্যিক বিষয় বলিয়া গণ্য করা হয় 
নাই। তবে হিন্দীকে ধাপে ধাপে প্রবর্তন করাই সরকারী 
নীতি। 

ইংরেজী ভাষার ভবিষ্যৎ 

গত মার্চ মাসে ভারত সরকার কতৃকি আহৃত ইংরেজী 
অধ্যাপক সম্মেলনে গৃহীত একটি প্রস্তাবে মাধ্যমিক বিদ্যালয় 
ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যস্থচীতে ইংরেজী ভাষা শিক্ষাদানের 
উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে । আাগামী « 


শিক্ষক__লাষাঢ়, ১৩৬ i 


[ ৬ষ্ঠ বৰ্ষ 


বৎসরে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম পরিব্ত'ন ন! করার 
জন্ত অনুরোধ জানান হইয়াছে। এই সব বিষয় বিবেচনা 
করিয়া মাধ্যমিক স্তরে ছয় বংসরের জন্য ইংরেজী আবশ্যিক 
বিষয় হিসাবে পঠন-পাঠনের জন্য স্থপারিশ করা হইয়াছে। 
তাহা ছাড়া, ইন্টারমিডিয়েট, বি-এ, বি-কম, বি-এস-সি 
(পাস ও অনা) পরীক্ষায় ইংবেজীকে আবস্তিক বিষয়দূপে 
চালু রাখার প্রয়োজনীয়তা বিবৃত হইয়াছে। 
টাউন হাসনাবাদে উদ্বাস্ত বিদ্যালয় 

বিগত ১৯৫২ সালের পশ্চিম বঙ্গ প্রাথমিক শেষ 
পরীক্ষায় বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত টাউন হাসনাবাদ 
গভর্ণমেপ্ট স্পন্সরড বাস্তহারা প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে 
বপিরহাট মহকুমায় তিন জন ছাত্র প্রথম, তৃতীয় ও ষষ্ট স্থান 
অধিকার করিয়াছে ! তিন জন ছাত্রই পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
হইতে মাসিক ৩ টাকা (তিন টাঁক1) হারে বৃত্তি পাইবে। 
সকলেই পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উতবান্ত । 

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস 

১৯৫৪ সালের জানুয়ারী মাসে হায়দরাবাদে ভারতীয় 
বিজ্ঞান কংগ্রেসের. ৪১তম বাধিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত 
হইবে। 

প্রাথমিক স্ক.ল ফাইনাল পরাহ্ষ 

বর্তমান বৎসর হইতেই প্রাথমিক স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা 
তুলিয়া দিয়! তাহার স্থলে নির্বাচিত মেধাবী ছাত্রদের জন্ত 
বৃত্তি পরীক্ষার প্রবর্তন করিবার জন্য সরকার বিবেচন! 
করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ | 





ক পরিচয় 


পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


ভ্রতারকচন্দ্র রায় লিখিত পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসের 
. তৃতীয় থণ্ড সম্প্রতি. প্রকাশিত হইয়াছে। তিন খণ্ডে 
গ্রন্থকার গ্রীসে পাশ্চাত্য দর্শনের উৎপত্তির প্রারস্ত হইতে 
বিংশতি শতাব্দীর বর্তমান শতক পর্য্যন্ত ইহার বিরাট 


ইতিহাস সহজ, সরল ও মনোজ্ঞ ভাষায় রচনা করিয়া 
অতুল কীর্তি অঞ্জন করিষাছেন। বাংলা সাহিত্যের ' 
ইতিহাসে এই দার্শনিক গ্রন্থ প্রণয়নকে আমরা এক 
অবিস্মরণীয় ঘটনা বলিয়া মনে করি। এই তৃতীয় খণ্ডের 
মূল্য দশ টাকা। ২৭১, কর্ণওয়ালিস গ্রীটের গুরুদাস 
চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সম্দ ইহার প্রকাশক । 


সোভতিয়ট রাষ্ট্রে অআমিকদের বিদ্যাশিক্ষা 


সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রে কৃষক ও 
শ্রমিকদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির জন্য 
নানাভাবে অনেক চেষ্টা কর! হইতেছে। 
সেখানে প্রত্যেকটি বড় বড় শিল্পা- 
য়তনে একটি করিয়া সুসজ্জিত শিক্ষা 
কেন্দ্র আছে। সরকারী তহবিল হইতে 
সেগুলির জন্য যথেষ্ট খরচ করা সত্বেও 
শিক্ষাদানের জন্য কোন বেতন লয়! 
হয় না। উদাহরণ ন্বরূপ__ 

মস্কোর নিকটে কুপাভনা নামক 
পল্লীর মিহি কাপড়ের কারখানার কথা 
উল্লেখ করা যাইতে পারে। কারখানার এলাকায় 
স্থসজ্জিত বক্তৃতা কক্ষ ও গবেষণাগার লইয়া একটি শিক্ষা 
কেন্জ গড়িয়া উঠিয়াছে। এই শিক্ষা কেন্দ্রে রহিয়াছে 
শ্রমিকদের জন্য একটি বিদ্যালয়, একটি যন্ত্র বিদ্যালয় এবং 
"মস্কোর বস্ত্র শিল্প ইন্সটিটিউটের একটি শাখা । শেষোক্ত 
কেন্দ্রে ডাকযোগে কলেজী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। 

এখানে বৃত্তি শিক্ষার দুইটি পর্যায় আছে। প্রথম পধায়ে 
প্রবীন শ্রমিকরা নবীনদের তালিম দিয়া থাকে। দ্বিতীয় 





মিলের শ্রমিক ও শ্রমিকার! মাধ্যমিক বস্ত্রশিল্প বিদ্যালয়ে হাতে কমমে 
" শিক্ষালাভ করিতেছে 





মিলের হোস্টেলে 
পর্যায়ে টেক্‌নিক্যাল কোর্সের মারফৎ শ্রমিকরা বন্তের 
বুনানি ও তাতের নক্মার সহিত পরিচিত হয়, নিরাপত্তা 
ইঞ্চিনীয়ারিং শিক্ষা করে, এবং কলকজ্জ৷ কি কারণে 
বিগড়াইয়া যায় তাহ! জানিতে ও শিখিতে পারে। 
প্রবেশিকা পরীক্ষার শিক্ষালাভের .এবং গ্রন্থাগার 
ও গবেষণাগার ব্যবহার করিবার জন্য অষ্টিয়ান ছাত্রদের 
দক্ষিণা দিতে হয়। সেখানে বাৎসরিক পরীক্ষায় বসিবার 
জন্য ছাত্রদের অধ্যাপককে রসিদ দিতে হয়। তাহার উপর 
শেষকালে একটি বিশেষ দক্ষিণা না 
দিলে ডিপ্লোমা পাওয়া যায় না এবং 
সেই দক্ষিণার পরিমাণ এত অধিক যে 
তাহা দান করিতে অসমর্থ হওয়ায় বহু 
কলেজের গ্রাজুয়েটকে ডিপ্লোমা দেওয়া 
হয় নাই। কুপাভনার শ্রমিকদের নিকট 
ইহা অদ্ভুত ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। 
কুপাভনার মিলসমূহের বিদ্যালয় ও 
টেকনিক্যাল কোসগুলিতে যখন 
প্রারম্ভিক পাঠ সুরু হয় তখন সকলে 
উৎসবে মাতিয়া উঠে; শিক্ষারত শ্রমিক- 
দের মধ্যে এখানে কোনও অসম্ভাব 


০ | 


নাই। পরীক্ষায় পাশ করিয়া যাহারা 


এ] 









মিলের পাঠাগারে মাধামিক 
বন্ত্রশিল্প বিদ্যালয়ের ৪র্থ বর্ষের 
ছাত্রী মারিয়া রজনেভা ও 
গান্ধ্য বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর 

ছাত্রী রোমাশেভা 


এখানে কৃতিত্ব অঞ্জন করে তাহাদের আনন্দের অংশভাগী 
হয় সমস্ত শ্রমিক। বরাবরের মত গত বারও এখানকার 
মিলের অধ্যক্ষ ঘোষণ! করেন লেখাপড়া ও কাজে কৃতিত্ব 
দেখাইয়া এখানকার ১১ জন শ্রমিক বিনামূল্য স্থাস্থ্াঁবাসে 
এবং ১৫ জন বিরাম ভবনে স্থান_লাভ করিবে এবং কুড়ি 
জন আধিক পুরস্কার লাভ করিবে এবং ৭* জন সুপারিশ 
পত্র পাইবে। ইহা ভিন্ন এখানকার শিক্ষালব্দ নৈপুণ্য 





| বস্তরশিল্প বিদ্যা- 





হইতে বহু শ্রমিক ও শ্রমিকার পদোন্নতি ও বেতন বৃদ্ধি ১৭ 
হয়। বর্ষের ছাত্রী 
বয়ন শ্র মিকা 

কুপাভনা মিলের শ্রমিক শ্রমিকারা দলে দলে মাধ্যমিক লিদিয়া 
স্কুল ও কলেজে নাম লিখাইতেছে। কনোনেংকো 


ঠী 


কলিকাতায় মাউণ্ট এভাবেষ্ট 

বিজয়ী শেরপা তেনজিং ও. 

তাহার সহযাত্রী কর্ণেল হাণ্ট 
ও মিঃ হিলারী। 





"পর ৬০ ০ ২০8০৪, ON পিজা RINE 








' ও বার্যর সুচী 


(শ্রাবণ ১৩৫৯--আমাঢ়, ১৩৬০) 


সম্পাদক $ 
প্ীমহীতোষ রায় চৌধুরী 





৬৯, বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-১৯ 


ডি 0. Me রর বিষয় বৰ্ণানুক্ৰমিক 


বর্ষ-সটী 


শ্রাবণ, ১৩৫৯--আষাঢ়, ১৩৬০' 


. বিষ এ পৃষ্ঠা 
- জম্পাদ্বকীয়--১,১৯৯,১৬৯,২১৩,২৫৯১৩০৭,৩৫৭১৪০৭১৪৫৯ 
.. শিক্ষা অংবাদ্ব_-৪১১১১১১২২১১৭২ ২১৬,২৬২,৩১০ ,৩৬০, 


8৫৫ ,৫০০৫৪৮ . 


শিক্ষা ও সমাজ সমস্যা রি 
অপরিপত-বয়স্কের অপরাধমূলক ব্যবহার + 
শ্রবিজয় কুমার ভট্টাচার্য্য ৩১৯,৩৬৮ 


, গর বলা--শ্রীমতী কণা সেনগুপ্তা sie RUNG 
: চিন্ৰাঙ্ধপ শিক্ষা-_উফশীভৃষণ বিশ্বাস ১২৭,১৭৪ = * 


ছাত্রগণের চিন্তবিক্ষেপ ও তাহাঁর- প্রতিকার-- 


ঞরমণীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় ৪৬2,৫১৪ 


 নার্শারী স্কুল ও তাহার প্রয়োজনীয়ত।-_ 
| জরীবিমলহরি দাম ১৭৩ 
নার্শারী বিধ্যালয়-_জউষা বিশ্বাস . ২৬৮ 
নাশারী বিদ্যালয়ে শিশু ভর্তি--প্রীবিমলহর্ি দাস ৩৬১ 
পঠন শিক্ষা-_শ্রীফণীভূষন বিশ্বাস _ ২৭৪,৩১৬, 
' পরীক্ষায় অক্বতকার্য্যতা--নীরামচন্দ্র গুধুভায। ৪১০ 
বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ! 


~~ অভিজ্ঞ শিক্ষা রি ১৭৬ 


ব্যালন “গৃহের বাহিরের শিক্ষা 
- ভ্মোহিত কুমার সেনগুপ্র ২২১ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা-. , 


মৌঃ আবুল কালাম ক্াঁজাদ ৪৬২ . 


বুনিয়াদী শিক্ষা ও সাম্যবাদী শিক্ষানীতি 


- জীম্বভঞ্জম বনী ২৬৩ 
না শিক্ষকের প্রাথমিক কর্তব্য 


ভীঅদিতি রায় 3৬৫: ; ১ "আদি নব বরষেতে (কবিতা )--শরীনারায়ণ পাত্র ৪৮৯ 


ঃ বুদ্ধির মাপ-শ্রীবিত্রপ্রন গুহ ৫ 


মনের গছনে_ ্রীনারায়ণ চন্দ চন্দ. ২ টা ২১, 


. মাধ্যমিক শিক্ষা-সংস্কারের ছু'একটি দিক 
ভ্ীভামদরঞ্রন রায় ৬" 


যিয় J পৃষ্ঠা 


রুশোঁর হারে CE ২৯৯, 
শারীরিক শিক্ষা কি ?--শফণীভূযণ বিশ্বাস ৪১৫ 


.. শিশুর শিক্ষা--শীযোগেশ চন্দ দত্ত _. 
৯১১২৩১২৬৫৩১ ৪১৩৬৪ ১৪১৩১৪৯৭৫১৮ 
শিশু বাগ ইতিহাস শিক্ষাদান পদ্ধতি 
শ্ীমনাল চক্রবর্তী ১১ 
পিশকষার গলদ ও তাহার প্রতিকার 


শ্ৰীনুধাংশু কুমার ভট্টাচার্য্য ৪১৮ 


“শিক্ষায়, অভিনয়_শীউষা বিশ্বাস - ৮২ 
শিক্ষা-পদ্থতি--্রীভবানীশঙ্কর চৌধুরী ১২৫ 
শৈশবের প্রথম বৎসরের শিক্ষা ্রীহবরেন্্রনাথ.শীল ৫৭ 
সমবায় প্রণালীর সাহায্যে শিক্ষার্দান__ 


_ জীনদিতি রায় ৩১১ 
সমাজে শিক্ষকের শ্থান_ শ্রীচারুচন্ত্র চক্রবর্তী ৩৬৭ 
গল্প, কবিভা ও কান্ছিনী 
, অক্ষমতা (গল্প )-_শ্ীদদন মোহন মায়া ২৩০ 


অনিবার্ধ্য (কবিত৷ )--শীঅরুণবরণ চক্রবর্তী ৩৩৬ 
অন্তিম প্রশ্ন (ই) শ্রীধীরানন্দ ঠাকুর ১৪৯৩ 
অনুরোধ (কবিতা )- 

শ্রীগানবেন্্র মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৩৩ 


অরিওমাইসিনের আবিষর্তা - ১৯* 
অশোক ( কবিতা)-_জ্ীআদিত্যনাথ মিশ্র ৪৬২ 
অন্তি গোদাবরী তীরে ( উপন্তাস )-- 


ল্রীশটীন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪২১,৪৭৩,৫২৮ 
আস্ফালন ( কবিতা )_ শ্রীদত্য কিন্কর বারিক ১৯৭ 


আগমণী (কবিতা )_শ্রীশশাঙ্ক শেখর চক্রবর্তী ৭৭ 


আবার শরৎ এলো (এ)--শীগোবিন্দপদ মুখোঃ ১৩৪ - 


আশাবাদী রবীন্দ্রনাথ--কবিশেখর 
| শ্রীকালিদাস রায় ১৩৫ 


( Je) 


" আমার শিকার কাহিনী-_প্রীধতীক্রমোহন বন্দ্যোঃ ৯৩ 
ইন্প্রস্থে (কবিতা )__উবেপু গঙ্গোপাধ্যায় ২৮৪ 
খণ শোধ (৫) শ্রীশাস্তশীল দাস ৩৮০ 
এ যুগের কবি (8)_শ্রীগ্রভাকর মাঝি ২৮০ 
এস বৈশাখ, এস্‌ হে নুতন ্রীশাস্তশীল দাস ৪৩৩ 
- কবি মৃহিতলাল ( কবিতা )--শ্ৰীসস্তোষ কুমার দে ১৩৩ 


ফাল্লা (কবিতী)-্রীসস্তোষ কুমার দত্ত ৩৮৪ 
কুয়াশা (এ- শ্রীন্ননীল ঘোষ ৪৮১ 
গান (এ)-_্মিনতি নাথ ২২৯ 
জনাস্তিকে ( কবিতা )-শ্ীপ্রভাকর মাঝি ৮ 
জাল নহে কালি (এ)--শীললিতকুমার ঘোষ ১৪২ 
তর্গণ (গল্প)-_-হীবীরেজ কুমার গুপ্ত ৮৫ 


তেইশে জাচুয়ারী স্মরণে (খী)শ্রীশান্তশীল দাস ২৮৯ 
তোমায় জামি বেসেছি ভালো (&)-- 

জীগণেন্্রনাথ সান্যাল ৩৩৫ 
তোমারে নমস্কার (কবিতা)-শ্রী্গদীশচন্ত্র শীল ২৭৩ 
দশটা-চারটার কাব্য (কবিতা)--শীপ্রভাকর মাঝি ৪৭৭ 
দর বাঁড়ানো_-কবিশেখর, পীকালিদাদস রায় ১৪ 


ছুই বোন (গল্প) শ্রীমতী অনিতা বসু ৭১ 
ছুটিক্ষণ (কবিতা) __শ্ীসস্তোষ দত্ত ৪৮৪ 
নবঙ্গন্ম (এ) ঞন্মদাচরণ দাঁস ৪৮৪ 
নেই তুমি (৪) শ্রীঅনিলকুমার রায় ৪২৮ 


নেতাজী বাঙ্গালী বীর (8--শ্ীলীলবতী দাস ২৭৭ 
পঃ বঙ্গে জাপানী প্রথায় বোয়া আমন-ধানের চাষ ৩৭৭ 


পরিণতি (কবিতা)-_ঞ্রীবেধু গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৩ 
প্রয়োজন তত্ব_শ্রীলমীরণ চট্টোপাধ্যায় ১৮২ 
প্রান্তিক--শীনীহার রঞ্জন সিংহ ২৮৩ 
প্রাণের কথ! (কবিতা)--শীহরিপদ দাদ ৩১৩ 
পল্লীলমাজ ও শরচ্চন্জ--শরীঠাকুর গোঁসাঞী বন্দ্যোঃ ৫৩৪ 
প্রায়শ্চিত্ত (গল্প)__জ্ীজন রঞ্জন রায় ১৮৬ 
বুদ্ধির মাপ--শ্রীবিতূরপ্রন পুহ ৬২ 
বশশরী থামাও (&)--ভ্/গর্দীশ শীল ৪৮৩ 
বেজে ওঠে বীশী (কবিতা)--আনোয়ার হোমেন ৩৮০ 
বর্ষা বিরহিনী (8)--শ্ীআদিত্য নাথ মিত্র ১৩ 


- ব্যথার সুর-_শীকামাখ্যা সরকার ২৮১ 


ভিল্ষু (গল্প)_-জীজনবঞ্জন রায় ৫৫. 
মহারাজ মনীস্্চন্ত্র (কবিত!)--শীকুমূদরঞ্জন মল্লিক ১৮৯ 
মা এ আসে (এ) শ্রীচিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী ৪৯ 
মানের দা-_-কবিশেধর, শ্রীকালিদাল রায় ৩৭২ 


মেজিকোর অভিজ্ঞতা__ভাঃ হুনীতিকুমার চট্টোঃ ১৬. 
মোহিতলায়লর কবিসতা--শ্রীশিবগ্রদাদ মুখোঃ ২৭৮ 


রং খেলা (ন্সা)__-ল্ীজনরঞ্জন রায় ৪২৯ 
রিজতা_ জীনির্ল কুমার চট্টোপাধ্যায় ৩৩৬ 
শিক্ষা ও রাষ্ট্রের প্রথম ব্যাধ্য।-__ 

শ্রীযোগেন্্রনাথ গুপ্ত ৩৩০ 


শাস্ত উপেক্ষা (কবিতা) _শ্রীমনীন্্র নাথ মুখোপাধ্যায় ২১৮ 
শিশুদের অসুখে মায়ের দায়িত্ব | 
ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য ২২৫ 
শিক্ষক (কবিত1)-_-শঅনিল কুমার রায় ২২৯ 
শিক্ষক সমীপেষু (এ) চিত্তরঞ্জন সুর রি 
শ্যামা প্রসাসের মহাপ্রয়াণে (কবিতা) 
শশাঙ্ক শেখর চক্রবর্তী €৩২ . 


-. স্তাসাপ্রসাদ স্মরণে (কবিতা)-- 


ভীবেখু গঙ্গোপাধ্যায় ৫৩৩ 
শ্টামাপ্রসাদ মহাপ্রয়াণে (এ)--জনারায়ণ পাত্র ৫৩৩ ' 
শোনো মন (এ)--ভ্রীমানবেন্দ্রমোহুন বন্য্োঃ ৩৭৯. 
শ্মশান (ব)-_ভ্রীসত্যকিঙ্কর বারিক 


শ্রীরামকৃষ্ণ (8)--প্র প্রভাকর মাঝি ৫২৩ 
শ্রাবণে (&)--প্রীবেধ গঙ্গোপাধ্যায় ২১ 
সাহিত্যিকের আশরয়_-শীপ্রবোধ চৌধুরী ১৮৫ 
সন্ধ্যায় (8)- শ্রীনির্্ল কুমার চট্টোপাধ্যার - ১৮৯ 
সমাজ ও সাহিত্য--্স্তামাপদ চট্টোপাধ্যায় ১৭ 
সস্তায় বাড়ী (গল্প) -শ্গজেন্দ্কুমার মিত্র ১৩৫. 
সাঁহেবজা (এ) শ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় - ' ৯৫ 
সাহিত্য ধন্দের সীমানা_ শী প্রবোধ চৌধুরী ৪৩১ 
সাহিত্যের উদ্দেশ্ঠ--শীধীরানদ্দ ঠাকুর : ৪৭৮ 
স্বামীতীর্থ (গল)--শরীমনীন্সনাথ মুখোপাধ্যায় ৩২৪ 
সে (কবিও1)-_শ্রীবিমল দত্ত ৭৮ 


হবেন মাষ্টার (গল্প)--শ্ীঅবনীদের মুখোপাধ্যায় ২২ 
হিমালয় (কবিত)-_শুঁবেধু গল্োপাধ্যার : - ৪৩৩ 


ক্ষপিক_ শ্রীমতী অনিতা বস্থ ৩৭৪ 
ক্ষম মোর অপরাধ (কবিতা)--্রীশাস্তাশীল দাস ২৪ 


দেশ-বিদেশের শিক্ষা ব্যবন্থ। 

।  অষ্ট্রেলিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা ১৯৪ 
আফ্রিকায় জনশিক্ষা-_- ১৯৮ 
আমেরিকায় বাংলা ও উর শিক্ষা ১৪৭ 
আমরিকায় বিকলাঙ্গদের দিলা 

শ্রঅশোকা রায় চৌধুরী ৪৩৪ 
আমেরিকায় স্বাস্থ্য শিক্ষা ৪৩৯ 
ইউরোপীয় যুবক সন্মিলন ১৯৮ 


কমনওয়েলথের শিক্ষক বিনিময় পরিকল্পনা ২৪১ 
কলম্বো পরিকর্লনাধীনে কারিগরী শিক্ষাব্যবস্থা ৪ 


» 
চু 


কেন্দ্রীয় বৈদ্াৎ-রসায়ন গযেষণাগার-- ৩৩৮ 
গ্রেটবৃটেনের ট্রেড-ইউনিয়ন-পশ্থীদের শিক্ষা. ১৯৬ 
অনশিক্ষ| প্রসারে কেন্রীয় শিক্ষা-বুরো- "৩৮৬ 
তাইগ! ও তৃন্্র। বনভূমিতে শিক্ষাবিষ্তার-_ ২৩৮ 
নবীন চীনের শিক্ষাব্যবস্থা--শরীঅশোকা রায় চৌধুরী ২৫ 
পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থাঁ_ ২৮৯ 
প্রাইমারী শেষ পরীক্ষ।-শ্রীশক্তিরাম রায় ৫২৬ 
ব্যবহারিক শিল্পবিস্ভ। শিক্ষায় আমেরিকাঁ_ ৩১ 
বিদেশের লাইব্রেয়ী--জ্রীনিখিলরঞ্জন রায় ৫২ 
বৃটেনে কারিগরী শিক্ষার গ্রসার-_ ২৮৫ 
ভারতে অন্ধদের শিক্ষা-_ ২৮ 
ভারতে ভূপদার্থ বিস্তার ক্রেমোন্নত্তি-_- ৮৬৪ 
ভারতে শিক্ষার অগ্রগতি-- ৪৩৭ 
মহীশূরে, গরাম্যকর্মীদের শিক্ষাকেজ্র ৪৮৫ 
মার্কিণ রাষ্ট্রে বিশ্ববিভালরের সম্প্রসারণ-_ ৩৪* 
যুক্তরাষ্ট্রের গ্রাজুয়েটগণের অবস্থা ৩৮৫ 
রুশ বিষ্ঞালয়ে ছাত্-জীবন-হার্বার্ট মরিস. ১৪৫ 
শিক্ষার বাহনে বৈদেশিক ভাঁষ।_ 

মহাত্মা গান্ধী ও প্রতিভারঞ্জন রায় ৫০ 
সোবিয়েৎ শিশুদের সুখ-শাস্তির ব্যবস্থা . ২৯ 

সৌন্ভিয়েট বিষ্ভালয়ে কর্ম্ম সুচী ু 
শ্রীসমীর রায় চৌধুরী €২৪ 


সোবিয়েৎ ইউনিয়নে স্বাস্্যশিক্ষা_ ১৪৩ 


সোবিয়েতের শিক্ষাব্যবস্থা = 


ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় - ২৩৬, ৩৩৭ 
স্বষ্লোন্নত দেশের শিক্ষা উন্নয়ন-_ ৩৮৩ 
স্কুপ-কাইন্তাল পরীক্ষায় নৃতন পাঠ্যক্রম ২৮৭ 


ত্ুল-ফাইন্সাল পরীক্ষার্থীদের অকৃতকাধ্যতা_ ৩৮১ 


ছোটদের দপ্তর 


আমার মন (কবিতা)-_প্রীরণজিৎ রায় চৌধুরী ৫৪২ 
ইউরোপ যাত্রীর পত্র-শ্রীনুনীল রায় চৌধুরী ৩৭, ১৫৩, 

২৪২, ২৯৩, ৩৪২১ ৪৯০১ ৫৪৪ 
ইউরেনাস গ্রহ্থের আবিষ্কার-_শ্রীতেজেশচন্দ্র দেন ৪৪৯ 
এক যে ছিল রাজা ( নাটিক! )--শুপ্রতাত বসু ৩৯৪ 


কম্যুনিটি গ্রজের-_ ২০৪ 
কিশোর বাহিলী (কবিত!)--শীনীবরতদ দাস ৫৪২ 
খোকার প্রশ্ন--শ্রীজপগৃদীশ চন্দ্র শীল ২৪৫ 
খথোকনবাবুত্র ছড়া ( এ )-- 

শ্প্রদীপ কুমার চক্তব্ত ৪৪৪ 
গ্রীষ্মের সুর (এ)-প্রীপ্রদীপ চক্রবর্তী ৪৯৩ 
চ্্রপৃষ্ঠের গহ্বর-_শ্রীতেজেশচন্্র সেন ১০২ 
জেনে রাখ! ভালে! ২৪৩ 
জীবনে মৃত্যু ( পদ্য )--শৰসীমান্ত ঘোষ ৩৪৮ 
ত্যাগী বাংলা (ও) | | ৩৪৪ 
দস্তি ছেলে (ব)-_শ্ীপ্রদীপ কুমার চক্রবর্তী ৩৯৮ 
দ্রীর্থাুর দেশ সোবিয়েত_- 2 
পঁচিশে বৈশাখ (পদ্ভ )--শ্ীনীলরতন দাস 888 

পাঠশালার পণ্ডিত মশাই (এ) 


শ্রীরণজিত রার চৌধুরী ৪৪৪ 
প্রশ্ন-প্রদীপ ( এ )--শরীআদিতানাথ মিশ্র ২৪৬ 


প্রাচীন ভারতে শিক্ষাঁ-শীপ্রভাঁত বসু "২৪২ 
পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সংখ্যালঘু “টোটে।”* জাতি-- 
শ্রীমশোকা রায় চৌধুরী ৩৪১ 
ব্যাথা ( পদ্ভ )--সিদ্ধেশ্বর মালিক ২৪৬ 
মেঘ-কুমারী ( পদ্য )-_আনোমার ছোসেন ৪৯ 
রবীন্দ্রনাথ (এ )- শ্রীবেএ গঙ্গোপাধ্যায় ৪৯৩ 
শহীদ (এ )-_্রীগণেন্্রনাথ সান্যাল ২৪৬ 


িক্ষাত্রতী ও বর্তিকা (এ)- ভ্রীললিতকুষ্ণ ঘোষ ১৫৭ 


শ্রীপঞ্চমী (এ )-_শ্ীআদিত্যনাথ মিশ্র 


২৯৬ 


সুধ্যকরোজ্জল দ্বীপমাঁলা-_শ্রীঅশোকা রায় চৌধুরী ১৭ 


পল্লীগুরুর সাহিত্য সাধনা 


অস্ত্রাণ (পদ্য )-হরুল ইসলাম 

অবিচার (গল্প'-প্রীগৌরী ভট্টাচার্য 
অভিসার ( পদ্য )_ঞীনজিত কুমার মণ্ডল 
আষাঢ় ( ও )-- মুকুল ইসলাম 


আমাদের দেশের শিশু-শিক্ষ--শীপ্রদীপ চক্রবর্তী 


অকিঞ্চণ ( পদ্য )--শীরণজিত চৌধুরী 
উপেক্ষিত মহা কাব্য--শীনারায়ণ চন্দ্র নারক 
কতব্য- গৌরমোহন ভড় 
. কথার মুল্য (নাটিক1)-_প্রীসত্যনারায়ণ পাল 
গতানুগতিক (পদ্য )--লীমজিত কুমার মণ্ডল 
চাষীর ব্যথা ( এ ১--শরীহূর্ধ্যোধন প্রামাণিক 
জীবনযাত্রার গরমিল__& আশুতোষ চক্রবর্তী 
" তাদের বাণী কি ব্যর্থ হবে ( কবিতা )-_ 
শভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


তরুণের স্বপ্ন (এ )-_-এম, হুকুপ ইসলাম 
তুমি কি আসিছ বুঝি আজিকে (এ )_- 
সৈয়দ গোলাম কিবারিয়! 
ধৰ্ম্মপদ (এ )--শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায় 
নব গোকুল (এ) জীরাধারমণ ঘোষাল 
নেতাজী স্মরণে (এ )--এনারাচ়ণ চন্দ্র নায়ক 
পত্র বিনিময় (এ )--শীঅমিয়মোহন বসু 
পল্লী-চাষী (&)-_শ্রীরিতেন ভৌমিক 
পুজার পরিহাস ( এ)- শ্রীফকিরচন্্র সুকুল 
প্রকৃতির শিশু-_্রপুর্ণেন্দুপ্রনাঁদ ভট্টাচার্য 
প্রগতি (কবিতা )-শন্কুমার চট্টোপাধ্যায় 
বর্ষ আবাহন (এ )-শ্রীগ্রভাত মুখোপাধ্যায় 
বঞ্চিতের গান (এ )- শ্রীভাগবত মণ্ডল 


২৪৯৪ 


৪9৯৫ 


৩২ 


বাংলার মানচিত্র ( এ )--গরীঅশ্বয় কুমার মৈত্র ৩০০ 


বিচ্ছেদ (এ )- শ্রীজিতেন ভৌমিক 


৫৩৪ 


ভাবী বুনিয়াদী শিক্ষকের কর্ণদ্ত্রে উৎকট সমন্তা- 


শ্নিশ্মিল রায় চৌধুরী 
যে নদী মরু পথে (গল্প )--শীজগদীশচন্র শীল. 


৩৮৪ 


8৪8৮ 


) 


রাজি ঘনায় (কবিতা )--পীহ্বজিত কুমার মণ্ডল 


শরতে ( ও )__শ্রীকামাধ্যা সরকার 
শিক্ষক ( ও )--শীকানাইলাল মণ্ডল 
শিক্ষক (এ )--শ্ৰীনারায়ণ পাত্র 
শিক্ষক (এ)- শ্রীগৌর মোহন ভড় 


শিক্ষক ও সূৰ্য্য ( ওঁ )--জীগোপাল চন্দ বিশ্বাস 


শিক্ষকের প্রতি (এ )-_শ্রীজিতেন ভৌমিক 
শিক্ষা ও সমাজ-_্রীপূর্ণেন্ ভট্টাচাৰ্য্য 
শিশু-শিক্ষার দারিতব-_শ্রীসতীশচন্দ্র পাত্র 
সার্থক হবে এ কবিতা ( পদ্য )-_ 

এম, মুরুল ইসলাম 
সেই স্থর ( ও )-প্রীশচীছুলাল সরকার 
হ্বপ্ন-মনিস ( ও )--্ীবিহ্বমজল দাস 


বাংলার শিক্ষক আন্দোলন 


অন্থারী বাস্তহার! বিস্যালয়ের ভবিষ্যৎ 
আন্তঃ বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা 
আরামবাগ থানা প্রাঃ শিঃ সমিতি__ 
উত্তরবঙ্গ প্রাঃ শিঃ সম্মিলন 
করিমপুর থানা প্রাঃ শিঃ সমিতি__ 

» ৯» » +» সম্মেলন 
কাখি প্রাঃ শিং সম্মেলন 
কুমারগ্রাম থান! ১, ,, সমিতি 


খড়গাপুর থান! 23 1 2 

গড়বেতা থানা 19 19 5 ২০৬, 
গৌহালভাঙ। ইউঃ , ৯ 

ঘাটাল থান! 21 29 21 সম্মিলন 


চন্রকোণ! থানা ৮নং ইউঃ প্রাঃ শিং সম্মেলন 
চব্বিশ পরগণা জেলা প্রাঃ শিঃ সম্মেলন 


ছাপড়া থান! ৮ ১১ সমিতি 
জয়পুর থানা প্রাঃ রি 
জলপাইগুড়ি জেলা +। 3) ৯, 
জালিপাড়। থানা 1s 


3 12 39 29 3 


তমলুক থানা প্রাঃ শিঃ সমিতির অধিবেশন 


'ব্রিপুর! রাষ্ট্রের শিক্ষক সম্মেলন 

দার্জিলিং জেল] উদ্বান্ত প্রাঃ শিঃ সমিতি 

নওদা হরিহুরপাড়া প্রাঃ শিঃ সম্মেলন 

নদীয়া জেলা বাস্তহারা শিক্ষক সমিতি 

. নদীয়া জেল! প্রাঃ শিক্ষক সন্মিলন 

নবদ্বীপ থানা প্রাঃ শিঃ সমিতি 

নাকাশি পাড়া থান! বাস্তহারা প্রাঃ শিঃ সমিতি 


33 39 2১ $1 33 সম্মিলন 
১৭ 5 55 25 5) সমিতি: 
পঃ বঃ প্রাঃ শিঃ সমিতি 


পঃ বঃ প্রাঃ শিঃ সম্মিলন 
?» 7? » 7? প্রতিনিধি সম্মিলন 
” ৮ বুনিয়াদী শিক্ষক সমিতি 


#9 25 12 5) ১5 5১ 


প্রস্তাবিত স্কুলকোড সম্বন্ধে নিঃ বঃ শিঃ সমিতির কথ! ৪৪ 
প্রাঃ শিক্ষকগণের দুর্দশা_ শ্রীমহীতোষ রায় চৌধুরী ১৫৮ 
_ ফালাকাটা। থান! প্রাঃ শিক্ষক সমিতি ২০৬) ৫৪8 


” 7? 1? সমিতির অধিবেশন ৩৫০ 
বনগ্রাম মহুকুম। প্রাঃ বিদ্যালয়ের 

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ৪9৪৫ 

বৰ্দ্ধমান জেল] বাস্তহারা প্রাঃ শিঃ সমিতি ৪৩৩ 

বহরমপুর শিক্ষক সম্মিলন ৩৫১ 


বামনগোলা থান! বাস্তহার! শিঃ সমিতি 

বালিচক ভজহরি বিদ্যালয় 

. বিষ্ণুপুর থান! প্রাঃ শিঃ সমিতি 
মাণিকচক থানা » ৮ ৮ 

মালদহ বাস্তহার প্রাঃ শিঃ সম্মিলন 


১৬১3 


মালদহ বোর্ডে শিক্ষক প্রতিনিধি 
মালদহ জেলার প্রাঃ শিক্ষকগণের প্রতি আবেদ 
মেদিনীপুর জেল! শিক্ষক সংরক্ষণ কমিটি 
মুশিদাবাদ জেল! প্রাঃ শিঃ সম্মেলন 
মৌশুনি ইউনিয়ন প্রাঃ শিঃ সম্মেলন 
রতনপুর ইউঃ প্রাঃ শিঃ সমিতি 

শালবনী থানা ৮ ? 

শ্যামপুর থানা ৮ ৮ ? 

সবজ-থানা ৮» » সম্মিলন 

স্ঘলপুর ইউ, ৮ ৮ সমিতি 
হরেকৃষ্ণপুর ইউঃ প্রাঃ শিঃ সমিতি 
হাওড়া পশ্চিম পদর প্রাঃ শিঃ সম্মেলন 
হাওড়! পূর্ব সদর শিক্ষক সম্মিলন 

হাওড়! জেলা প্রাঃ শিঃ সম্মিলন 
ইাঁসখালি থানা প্রাঃ শিঃ সমিতি 
হোঁগলবাড়িয়া ইউ£ 7 ৮ ৮ 


বিজ্ঞানের বিচিত্র বার্তাী--১১৫, ১৬০, ২০৫, 
২৯১, ৩৪৪, ৩৯৭, 8৫৪5 8৯! 
মাসপঞ্জী--৪৭, ১৬৫, ২০৮, ২৫৬, ৩০৪১ ' 
৪8০৩, 8৫ 
অন্ভাবঅভিষোগ- ৪৬, ১৬৭, ২১০, ২৫৫, 
৩৫২, ৪০৪, ৪৫১ ৫০ 
পুস্তক পরিচয়_-৩০৬, ৩৫৪, ৫৫২। 
পুস্তক সমালোচনা ১১৬, ২১২, ৫০৯। 
প্রস্তাবিত স্কুল-কোড--৪৪। 
স্কুল-ফাইন্যাপ পরীক্ষায় মুত্তন পাঠ্য --১১৩ 


০৩০৬ এত, ০৮ এ» ৬৩, এ ভগ, 5৩5, 9,55৬, এ এ এপ গত, হাউ, এ৩, ৩৩,৬১১, ৩৬, 8 এ, ৬, 


বাংলার খ্যাতনামা মাসিক 
“শ্শিন্কন্ষ 
আগামী ভ্রাবণে ‘শিক্ষক’ মগৌরবে সপ্তম বর্ষে গদার্গর রা | 


" পূর্ববাপেক্ষা ও আরও অধিকতর সুচিন্তিত রচনা-সম্ভারে ও খ্যাতিনামা লেখকদের 


সক্রিয় সহযোগিতায় ইহা সম্দ্ধতর হইবে। 
গ্রাহকগণ অবিলম্বে দেয় টাদা পাঠাইয়া আমাদের সাহায্য করুন। _. 


পে হতে ভুত নু হত হাতে হিতে হতে পটে “হাতে ঘর জিতে হেতে থু কেরে নে হিতে অত ছু শুতে তিক শে হত ঢা" জত হতে ছিতোণভভা নভে ভরা 


৩৩, 8, 6৩, ৫৬,৫০৬, IC IE IO TIF 


শিক্ষক-_বিজ্ঞাপন--আঁধষাড়, ১৩৬৯ : 





> শিশি ১1./০ 
সভাক ২৮০ 


১২ শিশি 
১২ টাকা 


ভিভিটি তরল ও গুড়া 
আরসোলা, ছারপোক1, অহা, 
মাছি প্রভৃতির নির্ঘাত প্রাগ-ঘাঁভক 


সুলেখায় 
{এক্স সল(% 50 
SOLVENT) 





পা 


- শিক্ষক--বিজ্ঞাপন__আষাঢ়, ১৩৬০ 





£ 














Whe knows anything about Boktari, a village tucked 
away in Madhya Pradesh? Who cares? We do. So what? 
Burmah-Shell employ 16,000 people, have 793 Depots 

at strategic-points all over the country, have four 

Branch Offices, have 21 Divisional Offices, have a 
fleet of 375 lorries. These help us to take care of 
Boktati and thousands of other villages just like it and 
৪৯2 sure that they all get their regular supplies of ০41. 











BURPAAH-SHELL ., IN INDIAS LIFE 
AND PART OF IT _ 


Fe ha নি ৯ ১ রঃ ২ ধ A bo 
EI RE 


৭: পর সরকার 


প্রত্ব ত পভ! (১ম শ্রেদীর) 
চন্্রীমহীতোষ রায় চৌধুরী প্রণীত। : 
৯. ।লান্ত ছবির বই ছাড়িয়া পড়াইবেন কেন 
১. সাধারণ ছবির বইয়ের মত ইহাতে 
সংযুক্ত বর্ণের পাঠই নাই, ইহার সাহায্যে 
'করের পাঠও শিশুরা শিখিবে। প্রথম 
‘তে সংযুক্ত বর্ণেরও মোটামুটি জ্ঞান লাভ 
১ হইবে। স্বৃতরাং 
অন্ত ছবির বই ধরাইলে, সংযুক্ত 
. জন্য আবার বৎসরের শেষদিকে আর একখানি 
সইলগিবে। ‘ছবি ও পড়া’ পড়াইলে তাহার 
[কন হইবে না- হুর্দিনে অর্থের সাশ্রয় হইবে । 
1 £ট অন্ত ছবির বই দিলে সঙ্গে সঙ্গে 
রিচয় বা “শিশুশিক্ষা'ও ছেলেদের পড়াইতে 
॥ব। ‘ছবি ও পড়ার” সাহায্যে অক্ষর পরিচয় 
আরম্ভ করিয়া শিশুরা সরল ও যুক্তাক্ষরে 
{ত বইও পড়িতে পারিবে। 
৮ kl টি ছবি ও পড়া’ টেক্সট বুক কমিটি 
নিলি সুন্দর ছাপা, 
ব্তিত অন্থপম প্রচ্ছদপট অথচ মূল্য-7%০ 


চিত শ্শিক্ষ|-সংঞ্জল্ৰী 
টি (২য় শ্রেণীর) ূ 
জ্রীমহীতভোষ রায় চৌধুরী প্রণীত। 
ছবি ও পড়ার’ মতই অনিম্দ্যশ্ম্দর ৷ সহজ, 
১ও সুললিড ভাষায় লিখিত ও টেক্সট বুক 
" সপ অনুমোদিত ২গুখানি চিত্রে সুশোভিত । 
লীন সাথে শিশুরা দেশ-্রীতি শিখিবে, 
দেশের শিশুদের কথা জানিবে। যৃল্য-9* 
নর্থ মূল্য-৷০০। আমাদের নিকট নেট 1, 


প্রথিবী ও প্রক্কাতি 
. অধ্যাপক শ্রীদ্েবকুমার মিত্র এম, এস, সি 
ব্রিবর্ণ রঞ্জিত মনোজ্ঞ প্রচ্ছদপটে, অসংখ্য ক্ষুল্র 
ও বৃহৎ চিত্রে সুশোভিত, ৪র্থ শ্রেণীর ভূগোল ও 
বিজ্ঞান বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক । গত বৎসর টেক্সট বুক 
কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত । নিশ্চিতভাবে ভূগোল- 
বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ পাঠ্যপুস্তক ৷ ' মূল্য ১০ 


পুল্রা তন্ন 'ভাঁশ্ৰভ্ 
অধ্যাপক শ্রীহুনীল কুমার বন্ত এম, এ, । 
নৃতন সিলেবাসানুযায়ী লিখিত ভূতীয় শ্রেণীর 
ইতিহাসের একমাত্র নির্ভরযোগ্য পাঠ্যপুস্তক । 
গল্পের মত সুখপাঠ্য ও বহু ছবিয্‌ক্ত। পড়িয়া শিক্ষক 
ও ছাত্র উভয়েই উপকৃত হইবেন। মুল্য_॥* 


ভ্ভান্ত্ড এসন্ক্রিচ্ষ্ঞ 
পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার কর্তৃক অনুমোদ্ধিভ 
নূতন বুনিয়াদী জিজেবাসানুসারে লিখিত 
চতুর্থ শ্রেণীর ইতিহাসের বই 
অধ্যাপক ভ্রীমহীভোষ রায় চৌধুরী, 
অসংখ্য চিত্র সমস্থিত গল্পের মত চিত্তাকর্ষক এই 
ইতিহাস খানি প্রাথমিক পাঠ্য সাহিত্যে অতুলনীয়। 
মৃল্য--১২ 
আঙ্বাছেন্ত্র স্পল্ব্রিন্ষেম্প 
{ তৃতীয় শ্রেণীর ভূগোল ও বিজ্ঞান) 
শীত্কুমার ঘোষ এম, এস-সি 
বুনিয়াদী ভূভীয় শ্রেণীর ভূগোল ও বিজ্ঞানের 
সিলেবাস ছুরুহ অথচ ইহার জন্ত মান্ুলী ধরণের 
বই থাকিবেনা সরকারী নির্দেশ । তাই গল্পের বইএর 
মত করিয়া বইখানি লিখিভ। শোভন প্রচ্ছদপট 
ও বহু চিত্রে শোভিত। মুল্য ১২ টাক1। 
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